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ভূমিকা 


দেশের সহিত সয্যক পবিচয কবাইয! দেওয়াই বর্তমান ভূশোল বিজ্ঞানে 
প্রধান উদ্দেশ্য । আমবা যে শহবে বাঁপ কবি বা যে জেলাব সঙ্গে আমাধেব 
সম্পর্ক বেশী, সেই “হব ও সেক্ট জেলাব মধ্য দিষাই সারা ৮শকে ভালবাসিতে 
পাবা যাষ, এ সত্য হংবাজ, জান্মীণ, ফ্বাসী, আমেবিকাঁন ও বাশিযানবা 
আজ সমাক উপলব্ধি কনিষাছেন , এবং সেই জন্ঠ তাহাদেল দেশেব প্রত্যেক 
নড বড *হবেব ও জেল।ব সচিন্র শৌণোলিক কাহিনী বচিত হইযাছে। 
শভবে ও জেণাব নদ নদীণ বিষষ, ভূমিব ব্যবহার প্রতি বর বিষষেব 
আ'নলাচনা এ সকল পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকা “তর্ণমেণ্টেব উন্নমন পবিকল্পনা- 
গুলি জনসাধাবণ সহজেই বুঝিতে পাবেন, এবং শঙর্ণনেপ্ট যাহাতে নূতন নূতন 
পরিকল্পনা গ্রহণ কব, সে বিণষে সচেষ্ট থাকেন। আমাদের দেশে আজ 
পধাস্ত এই ধবণেব কোন পুস্তক লিখিত হয ণই | পবাধীন ভাবাঙব শহব 
বা জেলা উপেক্ষিত হওয়া স্বাঙাবিক। কিন্তু আজ স্বাধীন ত।খতে আমাদের 
দৃষ্টিতঙিব পবিবতর্ন একাস্ত আবস্ঠক। পশ্চিমবঙগকে ভাবতেব জমস্তা- 
প্রদেশ বলা হহখা থাকে, এবং এই প্রদ্শশেব ২৪ পবগণা জেলাণ সনন্তাব অস্ত 
নাই। কলিকাত' এহবেব ৩? কথাই শাই। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালষেব 
ভূগোল বিভাগে কষেক বসব ধবিষা! এহ খিষযে স্ৌোগোলিক গবেষণা করা 
হইতেছে এবং ইংবাজীতে আমার একটি গবেষণামূলক প্রাবন্ধ [980 
06111756100 10 24 68768098, 7361088] কষেক বৎসব পুর্ব্বে 3 0 18 
৬ ০010106 1১৪1৮ 1] পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত হয। উপবোক্ত প্রবন্ধটি পবে 
ডন্টব বিমলাচবণ লাছা মহাশযেব পৃষ্ঠপোষকতাষ কলিকাতা জিযোতগ্রাধি ক্যাল 
সোসাইটি কর্তৃক পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হয (:0810089 (9০678101081 
90018$5-7011108 6802, 1০. 6) এই পুস্তকটিকে এক হিসাবে উহ্াবই 
পবিবন্ধিত ও পবিবাণ্তত সংস্কবণ বলিযা ধবা যাইতে পারে। বঙ্গ-বিভাগের 
ফলে যশোব জেলাব বনগ্গা ও গাইঘাটা অঞ্চল ২৪ পরগণ! জেলাব অন্তভূক্ত 


/০ 


হইয়াছে এবং সমগ্র জেলাটি এক সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে $ 
কাজেই নূতন করিয়া বহু বিষয় এই পুস্তকে আলোচন! করিয়াছি, এবং 
কলিকাতা ও সুন্দরবন সম্বন্ধে নূতন ছুইটি পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত হুইয়াছে। 
এই পুস্তকে ব্যবহৃত চিত্র ও মানচিত্রগুলি কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্বালয়ের ভূগোল 
বিভাগের মানচিত্র অঙ্কন কক্ষে শ্রীকাঁশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে 
অঙ্কিত হইয়াছে । কলিকাতার ফটোচিজ্্রগুলি এই পুস্তকের জন্য নৃতন 
করিয়া তুলিয়াছিঃ ফটো তোলার বিষয়ে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও 
শ্রীবিমলকুমার আচাধ্য অগ্রণী না হইলে ২৪ পরগণা জেলার ও কলিকাতার 
বু ছবি দেওয়া সম্ভবপর হইত না। কলিকাতা সম্বন্ধে বু নৃতন তথ্য বিভিন্ন 
সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান_-পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট রেশনিং ভিপার্টমেণ্ট, 
ডাইরেক্টরেট অব ট্রান্পোর্টেশন, কলিকাতা পোটট্াষ্ট, কলিকাতা ইমপ্রভমেণ্ট 
ট্রাষ্ট, কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী, বেঙ্গল বাস সিপ্ডিকেট হইতে পাওয়া 
গিয়াছে । সিটি বুক কোম্পানীর প্রোপ্রাইটার শ্রীক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
উদ্যোগেই এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল। 


লেনে ছডিল শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ 


বিষয় 

ভূমিকা 

প্রথম পরিচ্ছেদ টি 
২৪ পরগণার পত্তন ও বৈশিষ্ট্য 

ভূ প্রকৃতি ও বিভিন্ন অঞ্চল 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


নদনদী--বত-নান অবস্থ। ও তবিষ্যতত উন্নতি রি 


২৪ পরগণার মৃত্তিকা 
ভূতীয় পরিচ্ছেদ 
কুষিকার্ষের উপর জলবাযুব প্রভাব 
তাপ 

বামু ও ঝড় 

সর্য কিরণ 

বৃষ্টিপাও 

আদ্রতা 

স্বাভাবিক উড়িজ্জ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
মানুষের বসবাস 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
২৪ পবগণার যন্ত্রশিল্ল 
ব্যবলা-বাণিঞ্য 


মানবাহুন ড৪৩ 


বিষয় 

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

ককষিকার্ধের ধার! 

গৃহপালিত জীবন্ত 

লাঙ্গল, গরুর গাড়ী এবং নৌকা 
তুলনামূলক আলোচন! 


সপ্তম পরিচ্ছে্ব 


আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য 
(১) হুগলী তট অঞ্চল 
(২) আমডাঙ্গা-্বরূপনগর সমতৃমি 
(৩) বারাসাত-বধিরহাট সমভূমি 
(৪) দক্ষিণ সমভূমি 
(৫) প্রাচীন হ্ন্দরবন 
(৬) আবাদী মুন্বরবন 
(৭) বন! সমভূমি অঞ্চল 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 

২৪ পরগণার সুন্দরবন 
নবম পরিচ্ছেদ 
আন্তর্জাতিক সীমান 
দশম পরিচ্ছেদ 


কলিকাত] মহানগরী 

অবস্থান ও আয়তন 
কলিকাতার ভৃ-প্রক্কাতি 
কঙ্িকাঁতার আবহাওয়! 
লোকের বসবাস ও উপলীবিকা 


৫৩ 
৫৩ 


৬৫ 


৬৭ 


৭৩ 


৭৩) 
৮৮ 
৯৩ 


ল9) 


১০৮ 


১১২ 
৯৯৫ 
১১৫ 


১২২, 


বিষন্ন 
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ব্যবসা-বাণিজ্য 

কারিগরী শিল্প 

যানবাহন 

শহরের বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন অঞ্চল 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭ে) 
(৮) 


খালপার 

উত্তর কলিকাতা 
লালদীঘি অঞ্চল 

মধ্য কলিকাতা 
চৌরলী 

গড়ের মাঠ বা ময়দান 
দক্ষিণ কলিকাতা 
কলিকাতা বদর 


শহরের উৎপত্তি ও প্রসার 


%) 
হি সু ছি টি এ চি এরি, এ প্র 


ঘ.$ 
শু 


(মানচিত্র) 


২৪ পরগণার বিতিন্ন অঞ্চল, শহর ও রেলপথ 
২৪ পরগণার নদনদী, খাল ও বিল 
আবাদী সুন্দরবনে কাকম্বীপ 

২৪ পরগণার বিতিরগ্রকার মৃত্তিকা 

২৪ পরগণার বাধিক গড় বৃষ্টি 

২৪ পরগণার শ্বাভাবিক উদ্ভিজ্ঞ 

২৪ পরগ্রণার জনবসতির ঘনত্ব 

২৪ পরগণার চাষের জমি 

২৪ পরগণার দো-কসলি জমি 

২৪ পরগণার পতিত চাষের জহি 


পৃষ্ঠা 


১৪৩ 


৯৪৮ 
৯৫৩ 
৯৫৩ 
১৫৮ 
১৬৬৮. 
৯৬৮ 
১৭৩ 
১৭৫ 
১৭৭ 
১৮৪ 
১৮৮ 


পৃষ্ঠা 


৫ 
১ 
২২ 
৩৪ 
৩৯ 
৪২. 
৫৪. 
৫৭ 
৫৯ 


'শগ্বর 
১১ 
১২ 
১৩ 
১৪ 
১৫ 
১৬ 
১৭ 
১৮ 


৯৪ 


৯ 
৮৬ 
৩ 


চে 
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1%০ 


(মানচিন্ত ) 
২৪ পরগণার ধানজ্রমি 
২৪ পরগণার পাটজমি, পাট ও চটকল 
নুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে গোসব। নদী 
স্ন্বরবনের মধ্যে আস্তর্জা!তক সীমান! 
ইছাখতীর তীরে আন্তর্জাতিক সীমানা 
ডাঙা জমির উপর আন্তজাতিক সীমানা 
ব্তমান কিকাতার মানচিত্র ৮** 
কলিকাতার লোকসংখ্য। ( ১৯৪৯ ) 
কলিকাতার গৃহসংখা 
দ্বাদশ শতাবীর কলিকাতা 
সপ্তদশ শতাব্দীর কলিকাতা! 
অষ্টাদশ শতাবীর কলিকাতা 
উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতা 
(চিত্র) 
কলিকাতার বিভিন্ন মালে তাপ ও বৃষ্টি 
সাগরদ্বীপে বিভিন্ন মাসে তাপ ও বৃষ্টি 
কলিকাতার তু-গঠন 
বিভিন্ন মাসে কলিকাতার বাসর চাঁপ 
বিতিন্ন মাসে কলিকাতায় বাদল] দিনের সংখ্যা 
কলিকাতায় বায়ুর দিক পরিবর্তন 
বিতিরন মাসে কলিকাতায় বায়ুর গতিবেগ 
কলিকাতার বিভিন্ন বংসরে বৃষ্টিপাত 
কলিকাতা বন্দরে আমদানী দ্রব্যাদি (মূল্য অনুযায়ী) 
কলিকাঘা বন্দর হইতে রগানি জ্রব্যাদি (মূলা অঙ্থযায়ী ) 


কলিকাতায় আমদানী ও রপ্তানি প্রব্যাদি (রেল ও নদীদথে ) 


কলিকাতায় আমদানী ও রপ্তাশি দ্রব্যাদি (ওজন অন্গুযায়ী ) 


পৃষ্ঠা 
৬৯ 
৭৫ 
৯১৯৭ 
৯২৪ 
১২৮ 
১৩০ 
১৩৪-১৩৫ 
১৪৯ 
১৫হ 
১৯২ 
৯.২. 
১৪৩ 


১৯৩ 


পন্বর 


60 ড 47 ৬ 


& থয 5 গে কে 


১১ 
১২ 
১৩ 
৯৪ 


1 
1৬০ 


(তালিকা) 

পৃষ্ঠা 

২৪ পরগণাব মুত্তিক। পরীক্ষার ফলাফল *০* ২৩ 
কলিকাতা ও সাগরঘীপে প্রতি মাসে গড় উষ্ণতা *** ৩৬ 
কলিকাত! ও সাগরঘীপে প্রতি মাসে বৃহবিপাত ্হ ৩৬ 
২৪ পরগণ| ও কলিকাতার লোৌকসংখ্য। বৃদ্ধির হার *** ৪৪ 
২৪ পরগণার যন্ত্রশিল্পের অবস্থা ০০ ৪৬) ৪৭ 
২৪ পরগণার বিভিন্ন প্রকার জমি (একর হিসাবে ) *** ৫৫ 
২৪ পরগণার বিভিন্ন শহ্যঞ্জমি ৬২ 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জমি ৬৯ 
কলিকাতার বিভিন্ন থানায় লোকসংখ্য! ( ১৯৪৯ ) ১৯৫ 

( ফটোচিত্র ) 

পৃষ্ঠার পুরোভাগ 

২৪ পরগণার গ্রামাঞ্চল ৪৪৪ প্রারন্ত 
কলিকাতা র ্বগ্রসিদ্ধ বিদ্তা়তন , প্রান্ত 
দক্ষিণ সমভূমির একটি গ্রাম *** ৮ 
আবাদী ন্ুন্দররনের একটি গ্রাষ ১০০ ৮ 
থ্জুর গাছ হইতে রস সংগ্রহ ৯ 
গ্রোলপাতায় ঘর ছাওয়! ৯ 
গল! ও আদিগল। *** ১৮ 
গঙ্গ। ও কুলপীথাল রি ১৮ 
ইছাঁমতী নদীর ভাঙ্গন *** ১৯ 
মাতলার তীরে ক্যানিং বন্দর *** ১৯ 
গোবিন্বপুরের চাঝী ২৬ 
বারুইপুরে ভূ-উন্নয়ন ২৬ 
শল্য মাড়াই ২৭ 
ধানের গোলা ২৭ 


॥০ 


নগ্বর ( ফটোচিন্তর) পৃষ্ঠার পুরোভাগ 


১৫ দ্ক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির ৮*, ৪০ 
১৬ জ্লয়নগরে শিবের মন্দির রি ৪০ 
১৭ কাঁকত্ীপে বিশালাক্ষীর মন্দির *- ৪১ 
১৮ কুঙ্গপীর পরিত্যক্ত মন্দির রঃ ৪১ 
৯৯ মাতলার তীরে চাঁলের কল 8৮ 
২০ গঙ্গার তীরে ই'টখোল। -** ৪৮ 
২১ মগরাহাট-_চাঁউল ব্যবসায়ের কেন্্র রর ৪৯ 
২২ আবাদী সুন্দরবনের একটি হাট পা ৪৯ 
২৩ মুড়ীগঞ্জার তীরে মাটির বাধ রর ৬৪ 
২৪ গোধব গ্রাম ৮০, ৬৫ 
২৫ গঙ্গীরতীরে কাকিনাড়া ও ভাটপাড়ার চট কল *** ৭৬ 
২৬ ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাট রা ৭৬ 
২৭ ওরিয়েপ্টাল গ্যাস ওয়ার্কস, কল্সিকাতা ৫ ৭৭ 
২৮ শ্রমিকদের ব্যারাকবাড় ৭ 
২৯ গ্রামাঞ্চলে পানের বরোজ তত ৮৮ 
৩০ বারুইপুরের লিচু বাগান *** ৮৮ 
৩১ কচুরীপানায় চাকা মজা যমুনা নদী সী ৮৯ 
৩২ ইছামতীর আঁকা বাঁকা থাঁভ ৪ ৮৯ 
৩৩ বসিরহাট-_চাউল রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র **- ৯১৬ 
৩৪ টাকী--কচুরিপানায় ঢাকা পুকুর "* ৯৬ 
৩৫ কলিকাতা র পূর্বদিকে জলাভূমির দৃ "-* ৯৭ 
৩৬ হারোয়৷ গাডের তীরে জেলে পল্লী পু ৯৭ 
৩৭ গঙ্গার প্রাচীন খাত ১৩০ 
৩৮ গঙ্গার প্রাচীন গে পু্করিণী খনন ১, ১০০ 
৩৯ কর্দমাক্ত জলে জেয়োল মাছ ধর! *. ১০১ 


৪০ দক্ষিণ সমভূষির মধ্যে প্রবাহিত কুলপী খাস "৮" ১০১ 


শন্বর 


৪১ 
৪২ 
৪৩) 
88 
৪৫ 
6৬ 
৪8৭ 
৪৮ 
৪৯ 


৫১ 
৫২ 
৫৩ 
৫৪ 
৫৫ 
৫৬ 
৫৭ 
৫৮ 


৫৪১ 


৬৯ 
৬২ 
৬৩ 
৬৪ 
৬৫ 
৬৬ 
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(ফটোচিন্ত্র) 
প্রাচীন শ্বদারবনের প্রাকৃতিক দৃষ্ত 
ধানকাটার পর মাঠে গোচাঁলণ 


বাধের উপর পাক! দ্বার (কপাট কল) ৮ ১০৫ 
হাসনাবাঁদ-্মৎস্য রপ্তানির প্রধান কেন্জু ১০৫ 
কুলপী.কাকন্বীপের একমাত্র রাস্ত। ১১০ 
কাকন্বীপের পথে খাল ও পুল ১১০ 
আবাদী ন্বন্দরবনের আর একটি খাল ১১১ 
মুড়ীগঙ্গার তীরে বাঁণ গাছের ঝোপ ১৯১ 
ন্ন্দরবনের গভীর জঙ্গল ১১৮ 
ুন্দরবনের বিশালকায়া! নদী ও উপনদী *** ১১৯ 
গর্জা ১ কলিকাতার সদর দরজা ১৫০ 
সাকুলার খাপ: কলিকাঁতাঁব খিড়কী দরজা ১৫৩ 
আপার চিৎপুর রোড £ কলিকাতার প্রথম রাজপথ *** ১৫১ 
কলেজ ্রীট : কলিকাতার প্রধান শিক্ষা কেন্দ্র *** ১৫১ 
টালার জলের ট্যাঙ্ক **০ ১৫৮ 
খালপারে বর্মাশেলের তেলের ট্যাঙ্ক ১৫৮ 
কলিকাতা র পূর্ব সীমানায় প্রবাছিত খাল ১৫৯ 
স্লামবাঞ্জারের পাচমাথ! রি ১৫৯ 
চৌরঙ্গীর চৌমাথা ১৭৪ 
সুসজ্জিত চৌরঙী রোড ১৭৪ 
অক্টারলোনী মন্ুমেণ্ট ১৭৫ 
ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ ১৭৫ 
কাঁলীঘাঁটের আদিগঙ্গ! ১৭৮ 
কালীঘাটের কালীমন্দির ১৭৮ 
সাদার্ণ এভিনিউ ও রসারোডের সংযোগস্থল ১৭৯ 
কলিকাতা! বন্দর-_-আউটরা'ম ঘাট ১৭৯ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
২৪ পরগণার পত্তন ও বৈশিগ্্য- 


অস্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন ইঙ্টইগ্ডিয়া কোম্পানী 
গাংগের় বন্ীপে নিজশক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, 
সেই সময়ে ২৪ পরগণা জেলার পত্তন হয়। ১৭৫৭ খ্রষ্টাব্দে 
ইফ$ ইগিয়1া কোম্পানী নিদিষ্ট রাজন্বের পরিবতেঁ ৮৮২ 
বর্গমাইল ভূখণ্ড অর্থাৎ এই 'জেলার বতমান আয়তনের প্রায় 
৬ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ভূমির জমিদারী লাভ করিতে 
সমর্থ হয়। নবাব জাফর আলি খান কোম্পানীকে কলিকাতা- 
সহ এই ভূখণ্ডের জমিদারী সত্ব মগ্তুর করিয়াছিলেন । সেই সময়ে 
রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এই ভূভাগ ২৪টি মহলে বা 
পরগণায় বিভক্ত ছিল, এবং সেই হইতেই এই জেলার নাম 
২৪ পরগণা বলিয়া চলিয়া! আপিতেছে। পরবর্তী কালে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারভ্তে সমিকটবরতা নদীয়া ও যশোহর জেলা 
হইতে আরও কয়েকটি পরগণা ইহার সহিত সংযুক্ত করা হয় 
এবং শাসনের সুবিধার জন্য কলিকাতা নগরীকে ২৪ পরগণ! 
হইতে পৃথক করা হুয়। | 

ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই ২৪ পরগণা জেলার গুরুত্ব 
অত্যন্ত অধিক। বঙ্গ-ভঙ্গের পর এই জেলার সামরিক গুরুত্ব 
আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, কারণ ইহার পুর্ব প্রান্তে সম্প্রতি একটি 


২. চব্বিশ পরগণ! ও কলিকাত! 


স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িয়৷ উঠিয়াছে। এই ভূভাগ গাংগেয় বদ্বীপের 
দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ অধিকার করিয়া আছে । ৮৮ হইতে ৮৯” 
ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ২১* ৩০/থিঃ হইতে ২৩” ডিগ্রী উত্তর 
অক্ষরেখার মধ্যে ইহার অবস্থিতি। বঙ্গোপমাগর হইতে উত্তর 
ভারতের ঘনবসতিপূর্ণ গাংগেয় সমতল ভূমিতে যাইবার প্রধান 
রেল, রাস্ত। ও জলপথ ইহার পশ্চিম প্রান্ত দিয়! গিয়াছে। 
২৪ পরগণা জেলা উত্তর দিকে প্রস্থে ৩৬ মাইল এবং দক্ষিণ 
দিকে ইহার প্রায় দ্বিগুণ। সুন্দরবনে সংরক্ষিত অরণ্যাণী ও 
কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্গত অঞ্চলসহ ইহার আয়তন 
৪৮৫৬ বর্গ মাইল।% কিন্তু অদ্যাবধি ইহার একতৃতীয়াংশ 
স্বন্দরবনের নিবিড় বনরাজির দ্বারা আচ্ছাদদিত। এই জেলার 
তিনদিকে স্থনিদিষ সীমারেখা বতমান। দক্ষিণে বঙ্গোপ- 
সাগর ১ পুর্ব ও পশ্চিমে যথাক্রমে ইছামতী-_কালিন্দী ও হুগলী 
নদী এই জেলাকে বেষ্টন করিয়। বঙ্গোপসাগরে আলিয়া মিলিত 
হইয়াছে । উত্তরস্থ সীমারেখা কোন নদী বা নালা অনুসরণ 
করিয়া টান! হয় নাই, তবে ইহার উভয় পার্থে ছোট ছোট 
জলা দেখা যাঁয়। চতুঃপার্স্থ জেলাগুলির- নদীয়া, যশোহর, 
খুলনা, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরের সহিত ২৪ পরগণার 
বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, কারণ প্রায় সর্বত্রই একই প্রকারের 
ভূ-প্রকৃতি, জল বায়ু, ও ও ভূমি-ব্যবস্থা বতমান রহিয়াছে। 


পপ পপ পা এপ০৪৪ 


* ২৪ পরগণার ল্যা্ড সেটন্মেন্ট (৯৯২৪. -৩৩) রিপোর্ট অন্থসারে। 
১৯৪১ সালের আদমস্্মারীর রিপের্টি অনুসারে আয়তন ৬৬৯৬ বর্দনাইল। 


প্রথম পরিচ্ছেদ ৩ 
ভূ-প্রকৃতি ও বিভিন্ন অঞ্চল-_ 


সুদীর্ঘ তটরেখা যুক্ত বদ্বীপের বন্ধুবতা কখনই স্ব না হইয়া 
পারে না। দেইজন্য ২৪ পরগণ জেল! এক বিস্তীর্ণ সমতল 
ভূমি, যদিও জেলার প্রায় সর্বত্র ইহার একটু আধটু ব্যতিক্রম 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলার কোন সমোম্নতি রেখাযুক্ত 
মানচিত্র (90126081087) তৈয়ারী করা হয় নাই ; কেবলমাত্র 
ভূপুষ্ঠের উচ্চস্থান নির্দেশক কয়েকটি চিহ্রের (92০৮ 19618138) 
সাহায্যে ভূমি কোথায় উশ্চু ও কোথায় নীচু তাহা! বুঝিতে 
পার! যায়। সমগ্র অঞ্চলটি একটি বিরাট সমভভূমিরূপে ক্রমশ 
ঢালু হইয়! সমুদ্রের দিকে নামিয়া গিয়াছে । ইহার প্রায় সর্বত্র 
রেলপথবা বাঁধান বড় রাস্তা অথবা নদীর বাঁধ আণকিয়া বীকিয়া 
চলিয়াছে। সমুদ্রের লবণাক্ত জলের হাত হইতে কর্ষণযোগ্য 
নিন্নভূমিকে রক্ষা করিবাপ্ধ জন্য সম্প্রতি কয়েক বগুসরের মধ্যে 
কয়েকটি নূতন কাধ প্রস্তত কর হইয়াছে । এই ভূখণ্ডের 
উত্তর অঞ্চলের জলাকীর্ণ স্থানগুলি ছোট ছোট অগভীর হ্ুদে 
পরিপূর্ণ । পলিষাটি পড়িয়া এই' হ্ুদগুলি ক্রমশ পুর্ণ হইয়া 
আসিতেছে। জেলার সমগ্র তৃপুষ্ঠ, এমনকি, রেলের কীধগুলির 
উচ্চতা কোথাও ৩০ ফুটের অধিক নহে। 

ভৃপৃষ্ঠের সবোচ্চ স্থান নির্দেশক উচ্চতা, ইছাপুরের ১২ 
মাইল পশ্চিমে বীর গ্রামে ২৮ ফুট চিহ্নিত রহিয়াছে । এই 
অঞ্চলে ভূপুষ্ঠের ঢাল (£:51958) অতি সামান্ত ;__প্রতি 
মাইলে ছুই ইঞ্চিরও কম। বীরা গ্রামের ১১ মাইল উত্তর- 
পুবে' বারঘোমের নিকটে আর একটি ২৪ ফুট উচ্চ ভূমি 
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মানচিত্র ১_-২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল, প্রধান প্রধান 
শহর ও রেলপথ দেখান হইয়াছে । অধিকাংশ শহর গঙ্গ! তীরেই অবস্থিত। 
কলিকাতা হইতে বাহির হুইয়৷ রেলপথগুলি বিভিন্ন দিকে ৮পিয়াছে। দক্ষিণ 
সমতৃমি একটি বাধ দ্বারা পরিবেষ্টিত। একমান্র সুন্দরবনের সংরক্ষিত অঞ্চলের 
সীমারেখা দেখাল সম্ভবপর হইয়াছে ! 
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আছে। উহা! উত্তর দিকে ঢালু হুইয়! এক নীচু জলাভূমিতে 
মিলিত হইয়াছে । পদ্মা্* একটি বিরাট ঝাক স্যগ্ি করিয়া 
দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত হইতেছে এবং ক্রমে এই 
নিন্নভূমির মধ্যে আসিয়! পতিত হইয়াছে । কলিকাতার উত্তরে 
আমরা নিম্নলিখিত ভূ-গঠন দেখিতে পাই। প্রথমত হুগলী নদীর 
তীর ধরিয়া একটি সমভূমি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হইয়া 
রহিয়াছে । ইহার নাম হুগলী তট দেওয়া যাইতে পারে । 
ইহা! পৃব” দিকে একটি প্রধান রেলপথের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই 
তটভূমি জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত সমভূমি অপেক্ষা অধিকতর 
ঢালু; কাজেই জল নিঃসারণের ব্যবস্থা এখানে অপেক্ষাকৃত 
ভাল। এই কারণেই অতীতে ইহা মনুষ্যের বাধোপযোগী 
স্বন্দর স্থান যোগাইয়াছে এবং বত'মানে বিপুল জন বনছুল নগর 
সমূহে পরিণত হইয়াছে (মানচিত্র ১)। উত্তর অংশে এই তটস্ভূমি 
ঢালু হইয়] একটি বিশাল জলাভূম্ির সন্মুখে আসিয়া থামিয়া 
গিয়াছে। এই জলাভূমিতে কোথাও গভীর জল, আবার কোথাও 
অগভীর জল দেখা যায়। রেলে বা মোটরে উত্তর দিক হইতে 
কলিকাতা আসিবার সময় কীকিনাড়া রেল ফ্েশনের নিকট 
প্রথম এই জলার কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হয়। জলাভূমি পশ্চিম 
সীমায় রেলের বাঁধের সন্নিহিত ভূ-পুষ্ঠের উচ্চতা ক্রমশ দক্ষিণ 
দিকে প্রতি মাইলে একফুট ঢালু হইয়া নামিয়৷ গিয়াছে। 
ইহার আরও পুর্বেব স্ঁতীনদীর গতিপথ হইতে অপর 
একটি ডেঙ্গ! জমি পূর্ব দিকে বিস্তৃত রঠিয়াছে। পুর্ব ও পশ্চিমে 
* ২৪ পরগণা জেলায় একটি ছোট নদীর নাম পদ্মা।॥ 
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ইহা প্রায় ৫ মাইল চওড়া । এখানে জমি পশ্চিম দিকে ঢালু। 
ইহাকে তু'তীডেঙ্গ। বলা হয়। 

স্'তীডেঙ্গার পূর্বে, আরও একটি প্রায় ১০০ বর্গমাইলের 
বেনো জমি আছে-_পন্মার বেনো জমি । এই অংশটি পদ্মার 
মন্থর জলরাঁশির একটি প্রশস্ত বাকের ছ্বারা,প্রায় আবদ্ধ । এই 
অঞ্চলে বহু অর্দচন্দ্রারৃতি হুদ উক্ত নদীর সমান্তরালে দেখিতে 
পাওয়া যায়। এইগুলি দেখিলে মনে হয় যে, উহাদের 
উৎপত্তির সহিত নদীর পুনঃ পুনঃ পশ্চিমদ্রিকে গতি পরিবতনের 
নিকট সম্বন্ধ রছিয়াছে। জমি ধীরে ধীরে বসিয়া যাওয়ার ফলে 
নদী যতবার পশ্চিষে সরিয়৷ গিয়াছে, ততবার ইহার পরিত্যক্ত 
গ্রতিপথে এক একটি হুদ স্ষ্ট হইয়াছে । উপরোক্ত বেনো 
জমির পৃব'দিকে আর একটি ডেঙ্গ! জমি দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহাকে ইছামতাঁ তট বলা' যাইতে পারে। এই তটস্মি 
পুবদিকে ধীরে ধীরে ঢালু হুইয়। গিয়াছে । . ইছামতী তটের 
পুরিকে বল্লী বিল নামে একটি জলাভূমি আছে। ইহা! এক 
সময়ে আরও দক্ষিণে অবস্থিত ঈাতভাঙ্গ! জলাভূমির সহিত 
সংযুক্ত ছিল। হুগলী তটের পাদদেশ হইতে আরম্ত করিয়। 
একেবারে জেলার পুর্ব সীমা পর্যন্ত ডেঙ্গ! ও বেনোজমি গুলিকে 
একত্রে আমডাঙ্গা-স্বরূপনগর লমভূমি বলা যাইতে পারে। 

বারাসাত বসিরহাট অঞ্চলে আরও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন 
সমভূমি রহিয়াছে। এই সমভূমি গুলির মধ্যদিয়া নিমিত 
পশ্চিম হইতে পুরে” প্রসারিত বাঁরাপাত-বঙ্সিরহাট লাইট রেলের 
বাধ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রেল বাঁধের উপর ভূমির 
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উচ্চতা পশ্চিমে ২৮ ফুট এবং পুবে ২৩ ফুটের মধ্যে, কিন্তু 
আশেপাশের উচ্চত। মাত্র ১০ ফুট। জেলার উত্তরাংশের মত 
ক্রমাগত উত্তর দক্ষিণে নদী ও পলিপুর্ণ প্রণালীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত 
ন। হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের পরস্পর সংলগ্ন প্রান্তর গুলির মধ্য 
দিয় একটি রেলপথ ও বাঁধান রাস্তা গঠন কর] সম্ভব হইয়াছে । 
এই সমভূমি গুলির দক্ষিণ প্রান্তে কতকগুলি জলাভূমি আছে। 
ইহাদের মধ্যে পশ্চিমে ভূবনপুরের জল অত্যন্ত গভীর এবং 
বগুসরের প্রায় সবসময়েই জলে পরিপূর্ণ থাকে । পুব” দিকের 
জলাগুলি, এমনকি পদ্মা বিলও ইহার অপেক্ষা অনেক 
অগভীর । 

কলিকাতার দক্ষিণে হুগলী নদীর অতীত ও বতগ্ান 
গতিপথের মধ্যে এই জেলার সর্বাপেক্ষ। উর্বর কর্ষণযোগ্য ভূমি 
অবস্থিত। এই অঞ্চলকে দক্ষিণ সমভূমি বল! যাইতে পারে । 
কয়েকটি রেলপথ এবং পাকা রাস্তা ইহার উপর দিয় গিয়াছে। 
কালিঘাট-ফল্তা রেল লাইনের ছুই পার্থে ভূ-পুষ্ঠের উচ্চতা 
দক্ষিণে ১২ ফুট ও উত্তরে ১৫ ফুট 1 রেল বাঁধের পশ্চিযে হুগলী 
নদীর দিকে জমি প্রায় পাচ ফুট নামিয়। গিয়াছে। এই স্থানকে 
বজবজ বিষুপুর প্রান্তর নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। 
আরও দক্ষিণে ডায়মগুহারবারের নিকটবর্তা হুগলী ও দামোদর 
সঙ্গমের ঠিক নীচে এই জমির উচ্চতা কিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । 
হুগলী নদীর নিন্ন প্রবাহে প্রথম যে বড় নদী ইহার সহিত যুক্ত 
হইয়াছে তাহা হইল দাযোদর। কতকটা সেই কারণেই হুগলী 
নদীর দক্ষিণে অবস্থিত বেনো৷ জমির উচ্চতা উত্তরের বেনো 
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জমির উচ্চতা অপেক্ষা অধিক। প্রথম সঙ্গমন্লের প্রায় ৬ মাইল 
দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদ হুগলী নদীতে মিপিত হইয়াছে । বূপ- 
নারায়ণ ও দামোৌদরের মিলিত চেষ্টায় বেনো৷ জমির উচ্চ! 
আরও বধিত হুইয়াছে। এই স্থানের উচ্চতা ২০ ফুটেরও 
অধিক। এই উচ্চভূমিকে কুলপী-ডারমগুহারবার-ফলত 
ডেঙ্গা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই ভূভাগের 
পুর্ব প্রান্ত দিয়! এক সময় যে গঙ্গ প্রবাহিত হইত তাহা এখনও 
বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তখন গঙ্গাতটে জনবহুল বন্ধ 
গ্রামও সহর বিরাজ করিত। গরঙ্গ। সরিয় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
উহাদের প্রাচীন গৌরব লুপ্ত হইয়াছে। উপরোক্ত প্রাচীন 
গঙ্গা-তটকে বারুইপুর জয়নগর মরাগাৎ নামে অভিহিত করা 
যাইতে পারে। 

€ এই জেলার অবশিষ্ট ভূ-ভাগ প্রাচীন ব। বতন্নান স্ৃন্দরবনের 
অংশবিশেষ। এখানকার বিশাল জলাভূমির মহিত বঙ্গোপসাগরের 
জলের যোগাযোগ আছে। ভূমি উন্নয়নের তারতম্য হিসাবে 
ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে ।--(১) প্রাচীন 
হ্বন্দরবন। (২) আবাদী স্ন্দরবন। (৩) ম্থন্দরবন জঙ্গল। 
বতমান স্ন্দরবনের উত্তরাংশে বহুদিন পুর্বে লোকের 
বলবা আরম্ভ হইয়া! গিয়াছে । ইহা যে কখনও স্ন্দরবনের 

ংশ ছিল তাহা! আজ আর বুঝিতে পারা যায় না। তবে গ্রাম 
স্থাপনের উপযোগী ডেঙ্গ। জমির অভাবে গ্রামগুলি এখানে দূরে 
দুরে অবস্থিত। এই অঞ্চলের পূর্বাংশ অপেক্ষা পশ্চিমাংশে 
অনেক আগেই জনসাধারণের ঘসবাম আরস্ত হইয়াছিল এবং 


২১১৮৫ 


ফটোচিত্র ৩_দক্ষিণ সমভূমি অঞ্চলের একটি গ্রাম্য দৃশ্য 


[ এই গ্রামটি মগরাহাটের একটু উত্তরে অবস্থিত বাড়ীগুলি পরিষ্কীর পরিচ্ছন্ন 
ও মাটির প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। গ্রামের সন্নিকটে খেজুর, তাল, স্পারী ও 
তেঁতুল গাছ এবং দূরে বাশঝাড় দেখ! যাইতেছে । ( পৃষ্ঠা--৯৯ ) ] 


চা । ১, 





[ এরূপ খেজুর গাছ ও তাহা 
হইতে রম সংগ্রহ জেলার 
প্রায় সর্বত্র দেখা যায়; খেজুর 
গাছের সম্যক যত্ব লইলে ইহ৷ 
হইতে প্রচুর অর্থাগম হইতে 
পারে। (পরষ্ঠা ৯৫)]. 


॥ 
4 





প্রথম পরিচ্ছেদ ৯ 


সেই কারণেই অধিক সংখ্যক গ্রাম এখানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। 
পৃর্বাংশের নাম হাসনাবাদ সমভূমি এবং পশ্চিমাংশের নাম 
ভাঙ্গর-রাজার হাট সমভূমি। এই ছুই সমভূমির মধ্যে হাঁরোয়। 
সমভূমি অবস্থিত। কলিকাতার পূর্ব ও দক্ষিণপুর্ব উপকণ্ে 
অবস্থিত “লেক” বা ভেরী, এক সময় স্থন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। 
পশ্চিমে সাগর ও কাকঘীপে এবং পুবে ক্যানিং ও 
সন্দেশখালি অঞ্চলে স্থন্দরবন উন্নয়নের বনুচিহ্ন পরিক্ষার 
দেখিতে পাওয়া যায়। কুয়ার লবণাক্ত জল, দুরে দুরে ঘরবাড়ী, 
অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রে নদী-নাল!, দিগৃদিগন্ত প্রসারী প্রান্তররাজি, 
ইতস্তত বিস্তৃত স্থন্দরবনের উদ্ভিজ্জ, উপরোক্ত বিষয়ে সাক্ষ্য 
গ্রদান করে। 

সুন্দরবনের অবশিষ্ট অংশ এখনও উন্নয়নের অপেক্ষায় 
আছে।: ইহা আজও গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ । সংরক্ষিত 
স্বন্দরবনের জঙ্গল প্রায় ১৬৩০ বর্গমাইল অর্থাৎ সমগ্র 
জেলার এক তৃতীয়াংশেরও অধিক স্থান অধিকার করিয়া 
আছে।% তটভূমির একটু দুরে কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ 
ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। এইগুলি এখনও মূল স্থল- 
ভাগের সহিত সংযুক্ত হয় নাই। উহার! হুগলী, ঠাকুরাণ, 
মাতল।) ও স্তন্দরবনের অন্যান্য নদীর মোহনায় অবস্থিত। 


পিপিপি পাপ স্পা স্পীশিপসিাপাচ 


ইহা ছাড়া আরও ১,২০৭ বর্গমাইল বন চাষের জন্য লিজ দেওয়! আছে 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
নদনদী_ বতান অবস্থ। ও ভবিষ্যত উন্নতি 


গঙ্গ ( হুগলী ) এবং ইছামতী এই জেলার ছুইটি প্রধান 
নদী; ইহার] যথাক্রমে পশ্চিম ও পুব সীমান্ত দিয়! প্রবাহিত 
হইতেছে (মানচিত্র ২)। জলনিঃদারণের দিক হইতে হুগলী নদীর 
গুরুত্ব খুবই কম; বিশেষ ভাবে উত্তর দিকে । রাস্তাঘাট ও বাঁধ 
প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া হুগলী নদীকে জেল। হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন 
করিয়া ফেল] হইয়াছে । কলিকাতার উত্তরে অবশ্য কয়েকটি 
গুরুত্বপুর্ণ খাল হুগলী নদীর সহিত জেলার আভ্যন্তরিক ভাগের 
(যোগাযোগ রক্ষা করিয়। খনন করা হইয়াছিল, কিন্তু পলিমাটি 
পড়িয়া! তাহাদের মুখগুলি প্রায় বন্ধ হইয়া! গিয়াছে। উত্তরে মাত্র 
মথুরা বিলের জল বাঘেরখালের মধ্য দিয়] প্রবাহিত হুইয়! হুগলী 
নদীতে আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই খালটিও প্রায় মজিয়া 
আসিয়াছে এবং কচুরীপানায় একেবাঁতে পরিপূর্ণ । ২৪ পরগণার 
যে নদীগুলি আমডাঙ্গা-স্বরপনগর এবং বারাসাত-বসিরহাট 
সমভূমির জল নিঃসারণের কাঁজ করিত, তাহাদেরও প্রায় একই 
অবস্থা । সতী নদী এখন ক্ষীণকায়! আতম্িনীতে পরিণত 
হইয়াছে । ইহা অত্যন্ত মন্থরগতিতে ভূবনপুরের জলায় গিয়া 
মিশিয়াছে। ২৪ পরগণার উত্তরে প্রবাহিত অপর ছুইটি নদী 
_ পদ্মা ও যমুনা যথেষ্ট অবনতির পথে । এই ছুইটি ৭দী 
ভারতের দুইটি প্রধান নদীর নামানুপারে রাখা হইয়াছিল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১৯ 


ইহাতেই বুঝা যায় যে ২৪ পরগণার এই নদী ছুইটি এক কালে 
এই জেলার মধ্যে গৌরবের বস্তু ছিল। নদীর ছুই কুল পরস্পর 
হইতে বহুদূরে, কিন্তু বতমান নদী প্রাচীন নদী গর্ভের অল্প 
একটু স্থান অধিকার করিয়া প্রবাহিত হইতেছে । ইহা হইতেও 
বুঝা যায় যে নদীর পরমায়ু ক্রমশ ফুরাইয়া আমিতেছে। 
ত্রিবেণীর কাছে যমুনা গঙ্গ। হইতে বাহির হইয়া! আসে। পরে 
উহা নদীয়া ও যশোহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া 
গোবরডাঙ্গার একটু পশ্চিমে ২৪পরগণায় প্রবেশ করে, এবং 
অশকিয়া বাঁকিয়া কয়েক মাইল চলার পর স্বরূপনগরের কিছু 
উত্তরে ইছামতীর সহিত মিলিত হয়। যমুনা নদী আজ 
সৃতপ্রায়; ইহার সংস্কার একান্ত আবশ্বক। পম্মার গতি 
আরও মন্থর । স্ছানে শ্থানে নদীগর্ভ ভরাট হইয়া যাওয়ায় 
গন্মার উৎপত্তিস্থল মানচিত্রে সঠিকভাবে দেখান সম্ভবপর নছে। 
প্রথমত ইহা দক্ষিণবাহিনী ; পরে দেগঙ্গা থানায় একটি প্রকাণ্ড 
বাক সৃষ্টি করিয়া ইহ! উত্তরবাহিনী হইয়া যায়, এবং স্বরূপনগর 
থানার চারঘাটের কাছে যমুনায় আল্গিয়া! পড়ে । 

পদ্মার প্রাচীন গতিপথ এখন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন মরাগাঙডে 
পরিণত হইয়াছে । ইহার! এখনও পদ্ম! বিল নামে পরিচিত। 

এই স্বাভাবিক জলনিঃসারণের পথগুলি পক্কারত হইয়া 
অকেজো! হইয়া যাওয়ায় ২৪ পরগণার উত্তরাংশে বহু জলাভূমির 
সনি হইয়াছে । ফলে হাবড়া, দেগঙ্গা ও বাছুরিয়৷ থানার 
বহু কৃষিজমি একেবারেই উৎপাদন-শক্তি-রহিত হইয়া 
পড়িয়াছে। উপরন্তু কচুরী-পানার জন্ত এখানকার মস্থর 


১২ চব্বিশ পরগণ! ও কলিকাতা 
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ও সপ তি 


মানচিত্র ২-২৪ পরগণার প্রধান প্রান নদী, খাল ও বিল দেখান 
হইয়াছে। উত্তরে অবস্থিত খমুনা, পদ্মা ও বিষ্াধরী আজ মুতপ্রায় । 

মিষ্ট জলের বিল-_(ট)--মথুরাপুর ; ।ক)_বাবিতি ; (খ)-_-নাংল।) 
গ)- বলী। 
ৃ দোলা জলের বিল-_(ঘ) ধাপ1: (চ)--ভুবনপুর ১ ছ)-__পাচিলবারিয়া ঃ 
(জ)- পদ্মা; (ঝ)--পাঁয়না । 

কলিকাতার দক্ষিণে পিয়ালী নদী মৃতপ্রান্ধ ; কলিকা৩! হইতে বাহির 
হইয়া! তিনটি প্রধান জলপগ পুববজের দিকে গিয়াছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১৩ 


জলত্বোত, জলাভূমি ও পুকুরগুলিকে মস্ত চাঁষের জন্থ 
উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় না। জল- 
নিঃসারণের অব্যবস্থাই এই অঞ্চলের গ্রামবাদীদের স্বাস্থ্যের 
অবনতির অন্যতম কারণ। 

জেলার এই অঞ্চলে ইছামতীই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ নদী, 
যদিও ইহার প্রভাব পূর্বপ্রান্তেই সীমাবদ্ধ। উত্তরে গোবরা 
এবং দক্ষিণে বসিরহাটের মধ্যে যদি এই নদীর বাঁকগুলি 
কাটিয়া মোজা করিতে পারা যায় তবে ইহা একটি প্রধান 
জলপথে পরিণত হইতে পারে, এবং বর্ধার অতিরিক্ত জল 
সহজে ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাহির হইয়া যাইতে 
পারে। এই ছুইটি স্থানের দূরত্ব মাত্র ১৬ মাইল, কিন্তু 
নদীটি আকিয়া কাঁকিয়া চলায় ইহার দৈর্ঘ্য দাঁড়াইয়াছে ৪৩ 
মাইল। নদীর আশে পাশে বহু মরাগাং দেখিতে পাওয়া 
যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বলীজলার মধ্য দিয়া 
একটি খাল খনন করিয়। সোনাই নদীকে ইছামতীর 
সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়৷ হয়। পশ্চিমে বারিতি, মধ্যে নাংল। 
এবং পুবে” বলী এই অঞ্চলের বিশিষ্ট বিল। উক্ত বিল 
অঞ্চলের প্রায় ৬৩ বর্গমাইল স্থানে গভীর জল বৎসরের 
সকল সময় থাকে । ইহা অনায়াসে মাছ ধরার একটি প্রধান 
কেন্দ্রে পরিণত করা যাইতে পারে। বারাসাত-বগিরহাট 
সমভূমির দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত জলাগুলির কথা পুর্বে ই 
বলা হুইয়াছে। কলিকাতার পূর্ব প্রান্তস্থ নোনাজলের 
বিলগুলি ইহাদেরই অংশবিশেষ । জোয়ারের সময় এই 
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বিলগুলির মধ্যে সমুন্্রেরে নোনা জল প্রবেশ করে। এই 
অঞ্চলে এবং আরও দক্ষিণে বিগ্যাধরী এক সময় একটি প্রধান 
নদী ছিল। এই নদীটি এখন ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে । 
একটি অংশ জেলার পূর্বদিকে প্রবাহিত হুইয়৷ রায়মঙ্গল 
নদীতে আসিয়। পড়িয়াছে । ইহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল । 
কিন্ত অপর যে অংশ কলিকাতার নিকট দিয় আকিয়। 
বাকিয়া চলিয়া! মাতল!] নদীতে আলিয়। পড়িয়াছে, তাহার 
অবস্থা আজ শোচনীয় । নী 

প্রাচীন সুন্দরবনের সমভূমিতেও বর্ষার জল বাহির হইয়া 
যাইতে পারে না। নদী ও খালের অভাবে যে জল বাহির 
হয় না, তাহা নহে । এ অঞ্চলে, বিশেষত পুর্বভাগে হারোয়া 
ও হাসনাবাদ অঞ্চলে, বু সংখ্যক খাল ও নদীর গর্ডে-__ 
হারোয়! গাং, বিদ্যাধরী, পিয়ালী ইত্যাদিতে পলি মাটি জমিয়া 
নদীগুলিকে আশেপাশের জমি হইতে অনেক উপরে উঠাইয়া 
দিয়াছে । কাজেই, নদীর উভয় পার্খে কাধ বাঁধিয়া দেওয়া 
হইয়াছে, যাহাতে নদীর নোন। জল নিন্দের আবাদী জমিতে 
প্রবেশ করিতে না পারে । উপরোক্ত উদ্দেশ্য সফল হইলেও 
নদীর যে আর একটি প্রধান কার্য জল নিকাশ, তাহা বন্ধ হইয়া 
গেল। তাঙ্গর ও রাজারহাট অঞ্চলে একমাত্র বিছ্যাধরী, 
ছাড়া আর এমন কোন নদী বা স্বাভাবিক নাল! নাই যাহার 
দ্বার জল নিকাশ হইতে পারে । তবে প্রধান কয়েকটি জলপথ 
-_কৃষ্ণপুর খাল, ভাঙ্গর কাটা-খাল ও বিদ্যাধরী খাল, এই 
প্রদেশের মধ্য দিঘা কলিকাতা! ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ 
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রাখিয়াছে। কিন্তু যদি কোন উপায়ে এই খালগুলির মধ্যে 
বাহিরের জল আনিয়া ফেলার উপায় থাকিত, তাহা হইলে সফল 
দিক দিয়াই স্ৃবিধা হইত। কিন্ত খালের উভয় পার্থের জমি 
একে নীচু, তাঁহার উপর চার ফুট উচু বাঁধ খালের ধার দিয়া 
চলিয়! গিয়াছে ; ফলে চতুষ্পার্থের বৃষ্টির জল খালের মধ্যে 
আমিবার কোন উপায় নাই। বাঁধের মাঝে মাঝে জল নিঃসারণের 
দ্বার থাকা উচিত ছিল, তাহাও নাই । খাল কাটার পর হইতেই 
আবার নদী মজিতে আরম্ভ করে। উদাহরণ স্বরূপ বিগ্ভাধরী 
নদী ও কৃষ্ণপুরের খালের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই 
খাল কাটিবার পর হইতেই বিদ্যাধরীর অবস্থা ক্রমশই খারাপ 
হইয়] যাইতেছে । বিদ্যাধরী কলিকাতা মহানগরীর ময়লা জল 
ও বৃষ্টির জল নিঃসারণের কাজ করিয়া থাকে। প্রবল বৃষ্টি- 
পাতের পর, প্রায়ই দেখা যায় ঠন্ঠনে কালীবাড়ী প্রসৃতি অঞ্চলে 
রাস্তায় জল জমিয়! ট্রাম চলাচলের বিশ্ব স্যস্টি করিয়াছে । ইহার 
প্রধান কারণ বিদ্বাধরীর আজ আর অতিরিক্ত জলরাশিকে বহুন 
করিবার ক্ষমত নাই। কাজেই কলিকাতা কর্পোরেশন 
কর্তৃক প্রভৃত অর্থ ব্যয় করিয়া বামনঘাট। হইতে কুলটি পর্যন্ত 
একটি খাল খনন, কর! হইয়াছে। 

_কলিকাতার দক্ষিণে, বজবজ-বিষুপুর, কুলপী-ডায়মগ্ডহারবার-. 
ফলতা এবং বারুইপুর-বিষুপুর অঞ্চলের জল নিঃপারণের 
ব্যবস্থা ২৪ পরগণার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা উন্নত ধরণের। 
স্বাভাবিক নদী-নালার দ্বারা এই কাজ সম্ভব হয় নাই, 
পরন্ত জল নিক্ষাশনের উদ্দেশ্যেই বনু খাল খনন করা হইয়াছে । 
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ইহাদের মধ্যে মগরাহাট জলনিঃপারণের পরিকল্পনাই 
আধুনিকতম | চরাইল খাল, বজবজ-বিষু্পুর অঞ্চলের অতিরিক্ত 
বৃষ্টির জলকে বজবজের সন্নিকটে হুগলী নদীতে নিঃসারিত করে । 
এই অঞ্চলের অন্যান্য প্রান্তরের জলরাশিকে কাওড়াপুকুর খাল, 
সুর্ধপুর খাল ও মগরা খাল দ্বারা হুগলী নদীতে ভায়মণ্ড- 
হারবারের প্রধান জলদ্বারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করান 
হুয়। কুলগী খাল, কুলগী অঞ্চলের জলরাশিকে কুলগী গ্রামের 
নিকটবতী স্থানে হুগলী নদীতে প্রবাহিত করে। দক্ষিণ 
অঞ্চলের পূর্বপ্রান্ত ধরিয়। গঙ্গার প্রাচীন শু নদীগর্ভ চলিয়। 
গিয়াছে । গঙ্গার পশ্চিম দিকে গতি পরিবত'ন করিবার ফলে 
এই অঞ্চলের বনু স্থান, কৃত্রিম খাল খনন করাইবার পুব" পর্যস্ত 
বন্ধ জলায় পরিণত ছিল। বারুইপুরের পুর্ব প্রান্ত দিয়া 
ক্ষীণকায়া পিয়ালী নদী দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে । ইহাকেও 
পুনজীবিত করা একান্ত আবশ্যক । 

সুন্দরবন অঞ্চল বহু বিরাট ভ্রোতম্থিনী নদীতে পরিপূর্ণ । 
সমুদ্রের খাড়িগুলি এই শ্রদেশের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত প্রবেশ 
করিয়াছে । এখানে নদীগুলি একই পথে প্রবাহিত না হইয়া 
বহুমুখী হইয়া গিয়াছে এবং বাধা না পাইলে ধীরে ধীরে 
আশেপাশের জমিকে সমুদ্রতট হইতে উপরে উঠাইয়া দেওয়ার 
কার্ধে ব্যাপূত থাকে । ২৪ পরগণার সমুদ্রোপকৃল ভাগে 
হুগলী ও তাহার উপশাখা মুড়ীগঙ্গা্*, সপ্তমুখীক্ষ ঠাকুরাণ অথবা 
জামিরা, মাতল1, গোসাবা, হুরিভাঙ্গ! এবং রায়মঙ্গল অবশ্থিত | 


*মুড়ীগজ। এবং সপ্তমুখীর উপরিভাগ আজ মৃতপ্রায় 
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শেষোক্ত নদীটির মোহান। এখন খুলনা জেলার মধ্যে পড়িয়াছে। 
প্রধান প্রধান নদীগুলি উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইলেও 
তাহাদের শাখা প্রশাখা পুব্” হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত। এই 
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মানচিত্র ৩ বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত সাগরদ্বীপের সম্গিহিত 
কাকত্বীপ ও দিগম্বরপুর অঞ্চলে ছোট বড় সকল নদীই বাঁধে ঘেরা 


কারণে পুববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে জলপথে আদা সহজ 
হুইয়াছে। এই নদীগুলি প্রায় ৩০০ বর্গমাইল স্থান অর্থাৎ 


সুন্দরবন অঞ্চলের এক চতুর্থাংশ স্থান অধিকার করিয়। 


১৮ চব্বিশ পরগণ! ও কলিকাতা] 


আছে, কিন্তু পলিমাটির দ্বারা ভরাট হইবার পূর্বেই স্থুন্দরবন 
অঞ্চলে চাষ আবাদ আরম্ত করিয়া দেওয়ার ফলে নদীগু”লর 
স্বাভার্বক কার্ধে বাধার হৃষ্টি করা হইয়াছে । যখন 
ম্রন্দরবনের জমি আবাদের জন্য কিস্তীবন্দীতে দেওয়া হইয়াছিল» 
তখন দেশের শাসকেরা উপযুক্ত সময়ের পুবে" স্তন্দরবন উন্নয়নের 
ভাবী বিপদ সম্পর্কে চেতন হইতে পারেন নাই । এখানকার 
জমির উচ্চতা জোয়ারের জলের উচ্চত৷ অপেক্ষা! কম থাকায় 
জমিদারদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, সমুদ্রের নোন। জলের প্রতিরোধ 
করা । জমির চত্ুদিকে বাধ দেওয়া হইত এবং নণীগুণলর কৃ'ত্রেম। 
তীর প্রস্তুত করিয়া নিদিষ্ট গতিপথে প্রবাহিত হইতে বাধ্য করা 
হইয়াছিল। এমন কি অত্যন্ত ক্ষুদ্রে খাড়িগুলিকেও স্থউচ্চ 
বাঁধ দিয় আবদ্ধ কর1 হইয়াছিল (মানচিত্র ৩)। স্বাভাবিক 
জল গ্রবাহের এই প্রতিবন্ধকতার অবশ্যান্তাবী ফলরূপে নদীর 
জলের উচ্চতা ভূমির উচ্চতা অপেক্ষা অনেক উর্ধে উঠিয়া যায় 
এবং জল শিঃপারণ ও বাঁধ সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে ক্রমশ হছুরূহ 
করিয়া তোলে । উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
মাতলা নদী সম্মিকটবর্তী ভূভাগের ১০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত, এবং 
যে কোন মুহ্ুতে” পার্শ্ববর্তী বাধ ভাঙ্গিয়া বিরাট প্লাবনের সৃস্টি 
করিতে পারে । নদীগর্ভে পলিমাটি জযার ফলে বিগত ৫০ 
বগুসরের মধ্যে এই নদীগুলির গভীরতা বহুলাংশে কমিয়া 
গিয়াছে । পোট ক্যানিং হইতে জললপথে গোসাবা যাইবার 
সময় মাতঈ] নদীকে এবং বিশেষ করিয়া পুব' পশ্চিমে বিস্তৃত 
হুগলী ও করতাইকে দেখিলে সত্যই ছুঃখ হয়। কোন কোন 





এখানে আসে এক্ধপ ছুইটি নৌকা নদীতে ভাটার জন্য 


১৮১:38১১94০: ৮৮98888884৭488৮) :848898৬5 





ৰ ফটোচিত্র *_-ইছামতী নদী ও তাহার ভাঙ্গন 

[ জেলার পূর্ব সীমানা দিয়া ইছা'মতী প্রবাহিত হইতেছে। নদী তআকিয়া 
বীকিয়৷ চলার সময় এক পারে ভাঙ্গার আর অপর পারে গড়ার কাজ করিতে 
থাকে। টাকীর কাছে এই পার্টি এখন ভাঙ্গিতেছে। বাশের বেড়! দিয়া 
ভাঙ্গন বন্ধের চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই। (পৃষ্ঠা, ১৩, ৯৬) ] 





. ফটোচিত্র ১*__মাঁতলা! নদী ও ক্যানিং বন্দর (পোর্ট ক্যানিং 
1 মাতলা নদীর একটি বাকের উপর ক্যানিং গ্রামটি দেখ! যাইতেছে। 
কাঠ বোঝাই করিয়া বহু নৌকা সুন্দরবনের জর্গল হইতে প্রতিদিন 

















দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১৯ 


ক্ষেত্রে বাধগুলি একবার ভাঙ্গিয়। যাওয়ার পর আর সংস্কার 
করা হয় নাই ; ফলে, বহু কফ্টে উদ্ধারিত কর্ষণ'যাগ্য ভূমিগুল 
পুনরায় জলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে । এই প্রদঙ্গে করাটিয়া 
বা কুরিয়াভাঙ্গার সহিত সংযুক্ত পায়ন! জলাভূমিব নাম উাল্লখ 
কর! যাইতে পারে । ২৪ পরগণা জেলার নদনদীগুলির বত মান 
অবস্থ। আলোচনা করিলে আমরা এই দিদ্ধান্তে উপনীত হই 
যে, যদিও প্রকৃতিদন্ত বিশাল নদীগুলি জেলার জল নিঃদারণের 
এবং চলাচলের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম, তথাপি মানুষের 
অবহেলার ফলে ২১পরগণ। জেলার অধিকাংশ স্থানে নদী ও 
নালার অবস্থা আজ অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া! দাড়াইয়াছে, এবং 
কর্ষণযোগ্য জমি ধীরে ধীরে জলাভূমিতে পঞ্িণত হইতে চলিয়াছে। 


২৪ পরগণার মৃত্তিক! 

২৪ পরগণ] জেলার মত্তিকা কোথাও জলের নীচে ও 
কোথাও বেনো জমির উপরে সঞ্চত নদীর তলানি-__বালি, 
পলি ও কর্মম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। কলিকাতার 
সম্মিকটবর্তী স্থানে সাধারণত ২০ হইতে ৩০ ফুট মাটির নীচে 
অবস্থিত স্তরীভূত উদ্ভিদ্‌ (09৮৮) যখন কোন কারণে তৃপুষ্ঠের 
নিকটে আসে, তখন ম্ব্তিকার সংগঠনেও সায়ত। করে। 

এই জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ভূগোল বিভাগের মৃত্তিকা গবেষণ।- 
গারে পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল পরপৃষ্ঠায় 
উদ্ধত হইল (তালিকা ১)। 


চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছদ ২১ 


জেলার উত্তরস্থ সমভূমি অঞ্চলে মিহি বালি বা 
বেলে-দো-অশাশল! মাটির প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই ধরণের মৃত্তিকা শতকর! ৫০ ভাগ মিহি বালি, ২০ 
হইতে ৪০ ভাগ পলি ও এটেল এবং ৪ ভাগ জৈব পদার্থের 
সংমিশ্রণ থাকে । এই মৃত্তিকার 7* সংখ্যা ৬৫ অর্থাৎ 
জেলার মধ্যে সবচেয়ে কম। অত্যধিক পরিমাণে বালি 
থাকার জন্য এই মৃত্তিকা সচ্ছিদ্রে এবং আমন ধান্য চাষের 
উপযোগী নয়, কারণ এরূপ জমিতে জল দাড়াইতে পারে না। 
এই ধরণের মৃত্তিকা আউশ ধান, পাট, আলু ও অন্যান্য 
শাকসব্জী উত্পাদনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী । 

হুগলী এবং ইচ্ছামতীর তটভূমি অর্থাৎ পশ্চিমে হুগলী- 
তট এবং পুর্বে ইছামতী, বসিরহাট ও হাঁসনাবাদ সমভুমির মাটি 
দোঁআশল! বা পলি মিশ্রিত দো-অণশলা । ডায়মগ্ডহারবাঁর, 
ফলত! এবং মগড়াহাট অঞ্চলের মাটিও এ একই প্রকারের । 
ইহার রং গাঢ় মেটে এবং কৃষিকার্ষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী । 
ইহাতে শতকরা কিঞ্চিৎ অধিক ৫০ ভাগ পলি মাটি, প্রায় ২১ 
ভাগ 'এটেল, ১৫ হইতে ২০ ভাগ বালি বতমান। স্থানভেদে 
জৈব পদার্থের পরিমাণ কোথাও কম, কোথাও বেশী শতকরা 
৩"৫ ভাগ হইতে ৯৫ ভাগের মধ্যে। ইহার ঢল সংখ্যা ৭, 
অর্থাৎ উত্তর অঞ্চলের মাটি অপেক্ষা কিছু বেশী। অত্যধিক 


* 07- হাইড্রোজেন আয়ন মিলন; 0] সংখ্যার তারতম্যের উপর 
মাটির গুণাগুণ নির্ভর করে। 


২২ চব্বিশ পরগণ] ও কলিকাতা 


পরিমাণে পলিমাটি থাকায় এই মৃত্তিকার জল ধারণ করিয়। 


22 এ্টেল মাটি 
22] এটেল-ছোআাশলা$3১5 
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মানচিত্র ৪_-২৪ পরগণার বিভিন্ন প্রকাব মৃত্তিকা গঙ্গার তীরবর্তী 
জমির মাটি কষিক'র্ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ) 


রাখিবার ক্ষমত| খুব বেশী 'এবং কাজেই প্রচুর আমনধান 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৩ 
জন্মাইবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। দক্ষিণ অঞ্চলের পলিমাটিতে 
জৈব পদার্থের অংশ অত্যন্ত কম। উপযুক্ত পরিমাণে জৈব ব! 
অন্য প্রকারের মার দিলে এই মৃত্তিকা হইতে আরও অধিক 
পরিমাণে শন্ত উৎপাদন সম্ভবপর । দক্ষিণ অঞ্চলে গঙ্গার প্রাচীন 
গর্ভে অন্য প্রকারের মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এটেল 
মাটির পরিমাণ এখানে পলি মাটি অপেক্ষা অধিক এবং বালি ও 
এ*টেল মাটির পরিমাণ প্রায় সমান সমান। এখানকার মাটির 
07 সংখ্য। জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষ। অধিক । অন্যান্য মজা- 
নদীর গর্ভে স্থানে স্থানে এটেল দো-আশলা মাটি দেখা যায়। 
দক্ষিণ অঞ্চলের পুর্বভাগে, বিশেষ করিয়া মাতল! নদীর তটে 
একধরণের দো-আশলা মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
মাটিতে শতকরা ৩০ ভাগ এটেল ও 8৪ ভাগ পলি এবং অল্প 
পরিমাণে বালি পাওয়া যায়। খুব সম্ভব জলাভূমির আধিক্যের 
জন্য 07 সংখ্যা অত্যন্ত কম। 

কলিকাতার নিকটবঙ্া ভাঙ্গর ও হারোয়া অঞ্চলে এবং 
হুগলীর মুখে কাকদীপের নিকটস্থ নিন্ম জলাভূম্িগুলিতে এটেল 
মৃত্তিকার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ 
এটেল ও ২৫ ভাগ মিহি বালি ইহার উপাদান। ইহা যে 
যথার্থই এটেল মাটি তাহা বৃষ্টির পরে বেশ বুঝিতে পারা! 
যায়। বৃষ্টির পুর্বে খুব শক্ত মাটির ঢেলা ইহার বিশেষত্ব | 
এই মাটি সহজেই জল ধরিয়া রাখে এবং কৃষি কার্ষে ব্যাঘাত 
ঘটায়। ভাঙ্গর ও হারোয়া অঞ্চলে কিছু পরিমাণে এটেল 
দো-আশাশলা মাটি আছে। প্রাচীন হ্থন্দরবনে মৃত্তিক! 


২৪ চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা! 


স্বভাবতই লবণাক্ত কারণ সচ্ছিদ্রে মাটির বাধগুলির ভিতর 
দিয়! সমুদ্রের নোনাজল সহজেই প্রবেশ করে। এই জেলার 
অন্যান্য নিন্নভূমি অঞ্চলেও জোয়ারের সময় মাতল। প্রভৃতি 
নদী দিয়! সমুদ্রের নোনাজল কৃষি জমির মধ্যে প্রবেশ করিবার 
চেষ্টা করে এবং যেখানেই ঝাধের অবস্থা খারাপ সেখানেই 
নোনা মাটির প্রাধান্য দেখা যায়। 

স্থন্দরবনের দক্ষিণে নূতন দ্বীপগুলির ধারে, মুর্ভিকায় 
বালির পরিমাণই অত্যন্ত অধিক। এই জন্য ইহা শম্ত 
উৎপাদনের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


'ক্লুষি কার্ষের উপর জলবায়ুর প্রভাব 


বঙ্গোপসাগরের মুখে অবস্থানের জন্য ২৪ পরগণ। 
জেলাতে দক্ষিণ পশ্চিম মৌন্থমী বায়ুর গ্রভাব অত্যন্ত অধিক। 
জেলার বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় 
না সত্য বটে; কিন্তু অতি সামান্য পরিবতনেও জমির শস্ত 
উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। উপযুক্ত 
আবহাওয়া তথ্যের অভাবে জলবায়ুর তারতম্যের স্থুনিরিষ্ট 
হিসাব দেওয়া সম্ভবপর নহে । জেলার সদর সহর আলীপুরে 
এবং হুগ্নলী নদীর মুখে সাগর দ্বীপ, এই ছুই স্থানে মাত্র ছুইটি 
আবহাওয়া অফিল আছে। আলীপুর এবং সাগবদ্বীপ ছাড়া 
আরও আটটি জায়গায় বৃষ্টির পরিমাণ মাপিবার যন্ত্র রক্ষিত 
আছে। বাংলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই জেলাতেও 
তাপ, বৃষ্টিপাত ও বায়ুর গতি পরিবতন__এই কয়টির সাহাধ্যে 
বৎমরকে চারিটি প্রধান ঝতুতে বিভক্ত করা হয়। শীতকাল 
সাধারণত দুই মাস স্থায়ী-_পৌঁষ ও মাঘ। ফাল্ভন মাস 
হইতেই গরম পড়িতে আরম্ভ করে, এবং চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ 
পর্যন্ত বায়ুর তাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এ সময়ে গরম প্রচণ্ড 
হইলেও কালবৈশাখীর কৃপায়, বিশেষত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মানে, 
প্রবল ঝড় ও সেই সঙ্গে বারিপাত হইয়া গ্রীষ্মের প্রকোপ 
কমাইয়া দেয়। বতগান বৎসরে (১৯৪৯ খ্ুষ্টান্দে) কাল- 


২৬ চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 


বৈশাখীর দয় কলিকাতার অধিবাসীরা ভুলিতে পারিবে না। 
আযাঢ় হইতে ভাদ্র মাদ পর্যন্ত বর্ষাকাল; এই খহুর প্রধান 
বিশেষত্ব প্রচুর বৃতি, এবং বৃষ্টি বন্ধ হইলেই অস্ গরম। বাতাসে 
জলীয় বাম্পের বৃদ্ধি এত বেশী হয় যে শরীরের ঘাম সহজে 
শুকায় না। সেই জন্যই আমর] ভাদ্র মাসকে “পচা ভাদ্র 
বলি। আশ্বিন ও কাতিক, এই দুই মানে বৃষ্টি অল্প অল্প হয়, 
গ্রমও কমিয়া যায়। ইহাই শরতকাল। এই চারিটি খহুর 
ধার। অনুনরণ করিয়াই ২৪ পরগণ। জেলার কৃষকেরা তাহাদের 
কৃষিকার্ধ সম্পন্ন করে । আমন, আউশ এবং পাট এই তিনটি 
শস্তই এই জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহাদের মধ্যে 
আমন ধানই প্রধান। গ্রীষ্মের প্রারন্তে চৈত্র বৈশাখ মাসে 
কৃষকেরা এই শন্ত জন্মাইবার জন্য জমিতে সার দিয়া বৃষ্টির 
জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। প্রথম বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে মাটি নরম হইলেই কৃষকেরা ভূমি কর্ষণ করিতে 
আরস্ত করে, এবং অন্তত বার তিনেক ভূমি কর্ষণ করা, 
মই দেওয়], নিড়ান, চাড়। লাগান প্রভৃতি কাজগুলি এই 
বর্যাকালেই হইয়া থাকে। এই খতুই কৃষকদের পক্ষে 
সবশপেক্ষ। ব্যস্ত থাকার সময়। শরৎকালে অবশ্য তাহার! 
কিছু পরিমাণ অবসর ভোগ করে। শশ্ত কাট৷ অগ্রহায়ণ 
মাপ হইতে আরম্ত করিয়া প্রায় এক মাস পর্যস্ত চলিতে থাকে । 
এই সময়েও কৃষকেরা পুনরায় কর্মব্যস্ত হইয়া! উঠে। ধান 
কাটার পরে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়, তখন তাহারা ধানঝাড়! 
এবং অন্যান্য গৃহকর্মে ব্যাপুত থাকে । 


[দক্ষিণ সমভূমি অঞ্চলে গঙ্গার এক প্রাচীন গর্ভে গোবিন্দপুরে 
হেলে গরুর সাহায্যে জমিতে লাঙ্গল দিতেছে; এ অঞ্চলের করুষকদের 
অবস্থা মোটামুটি ভাল, কিন্ত স্বাস্থ্য মোটেই স্থবিধার নহে। (পৃষ্ঠা ২৬১৭* )] 





[ ধান ও অন্ান্ত শস্য কাটার পর গবাদি পশুর সাহায্যে বিচালী হইতে শস্যাদি 
আলাদ! কর! হয়; পরে শশ্য গোলাজাত, এবং বিচালীকে সাজাইয়। স্ত,পীকত 
করা হয়। কাক্ীপের পথে এই ফটে। গৃহীত হইয়াছিল (পৃষ্ঠা ১১১) 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২৭ 
আউশ ধান সাধারণত বর্ষাকালে কাটা হইয়া থাকে । 
আউশের চাষীরা আমন ধান কাটিবার অব্যবহিত পরেই জমি 
নরম থাকিতে থাকিতে জমি চাষ করিতে আরম্তু করে। জমিতে 
সার দেওয়া, দ্বিতীয়বার চাষ করা, মই দেওয়া ও সব শেষে, 
বীজ ছিটান প্রভৃতি কাজগুলি শ্রীষ্ষমের প্রারস্তেই হইয়৷ 
থাকে। পাট চাষ করিতে হইলেও গ্রীত্মারস্তের প্রথম দ্রিকই 
সবাপেক্ষা কর্মব্যস্ত সময়, যদিও বর্ধাকালই পাট কাটার সময়। 
আউশ ধানের পরিবর্তে কোন কোন বৎপর মুহ্থঝ্ুর চাষ 
হইয়া থাকে । আশ্বিন মাসে মুহ্থবরী বোন। হয় ও মাঘমাপে 
কাটা হয়। আমনের জমিতে ধান পাকিবার সময়ে অর্থাৎ 
অগ্রহায়ণ মীসে খেদারী বোন! হুয় এবং মাঘ ফাল্গুনে কাটা হয়। 
কাজেই, আমর। দেখিতে পাইতেছি যে, কৃষকদের জীবনযাত্রা 
প্রণালী বহুলাংশে দেশের জলবায়ুর উপর নির্ভর করিতেছে। 
এখন এই জেলার জলবায়ু সন্বন্ধে বিশদভাবে আলোচন! 
করা যাক ! 


তাপ 

জলবায়ুর একটি প্রধান উপাদান উত্তাপ। উদ্ভিদ জীবনে 
ইহার প্রভাব অনেকখানি । ২৪ পরগণা জেলায় গড়ে শীত- 
কালীন তাপ ৬৮২ ডিগ্রী, কিন্তু সমুদ্রোপকূলে তাপ ইহ 
অপেক্ষ। কিঞ্চিৎ অধিক অর্থাৎ ৬৯৪ ডিগ্রী। শ্রীক্মারন্তে এই 
জেলার গড় তাপ ৮৩৯ ডিগ্রী; উপকূল ভাগে ইহা অপেক্ষা 
সামান্য কম। বর্ধাকালে তাপ প্রায় একই অবস্থায় থাকে, 


২৮ চব্বিশ পরগণা ও কলিক।তা 


মাত্র উপকূলভাগে সামান্য বৃদ্ধি পায়। শরৎকালের আগমনে 
তাপ ৭৮১ ডিগ্রী হইতে ৭৭৫ ভিগ্রীতে নামিয়া যায়। 


বৎমরের সকল সময় তাপের আধিক্যের জন্য গাছপালা নতেজে 
বাড়িতে থাকে । 
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সাখন চে 


চিত্র ১- কলিকাতায় বিভিন্ন মাসে তাপ ও বুষ্টির হাস-বৃদ্ধি। 

[চিত্রের উপরকাব অংশে বিভিন্ন মাসে সর্বোচ্চ ও সর্বনিষ্ন তাপ এবং 
নিয়ে বৃষ্টির পরিমাণ দেখান হইয়।ছে। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাস পথযস্ত 
দিনের ও রাঞ্ত্রের তাপের মধ্যে যথেষ্ট পার্গকা দেখা যায় £ এই তিন মস 
বুষ্টিও খুব কম হয়। ] 


২নং তালিকায় এবং ১নং ও ২নং চিত্রে কলিকাতা ও 
সাগরে বত্সরের বিভিন্ন মাসে তাপের হ্রাল-রদ্ধি দেখান 
হইয়াছে । তাপের হ্রাল-বৃদ্ধি আলোচন! করিলে দেখা যায় 
যে প্রতিমাসে সবোচ্চ তাপ কলিকাতায় বৈশাখমাসে এবং 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২৯ 


সাগরদীপে জৈষ্ঠ মাসে উঠে; এবং ছুইস্থানেই সবনিম্গ 
তাপ পৌধমাসে দেখ! যায়। ২৪ পরগণা জেলার অন্যান্য 
স্থানে সবণপেক্ষা অধিক গরম পড়ে বৈশাখ মাসে। 
উপকূল ভাগে সামুদ্রিক প্রভাবের জন্য সবাপেক্ষা 


৯০০ খগঃ 


৫ 


স্্ তা 
০2০0 ৮9০ ০৩ 2১০ 
পাপন 


উষ্কতা 


এ 





বেজে আশ্রাভা আকা অপৌমসাশা্ডে 
চিত্র ২--স1গর দ্বীপে শিশিনন মালে তা: ও বৃষ্টির ভাস-বৃদ্ধি | 


[ সাগরে আবণ মাসে আষাঢ মামের চথে বুষি কিছু বেশী হয়| প্রত্যেক 
মাসেই সর্বোচ্চ ও মর্ণনিয় তাপে গার্ঘক্য আপেক্সাকৃত কম। ] 


অধিক গরম আর একমাঁদ পরে অনুভূত হয়। ২৪ পরগণার 
সব ত্র পৌধমাদে সর্বাপেক্ষা অধিক শীত বোধ হয়। সমুদ্র- 
তট হুইতে দূরে অবস্থিত স্থানগুলিতে অন্ততপক্ষে ৪ মাদ 
কাল সবেচ্চ তাপ গড়ে ৯০ ডিগ্রীরও অধিক হয় এবং 
সাধারণত ৭৭ ডিগ্রী হইতে ৯৬'৩ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠানামা! করে। 


৩০ চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 


কলিকাতায় সবনিন্ন বায়ুর তাপ প্রতিমাসে ৫৪ ডিগ্রী 
হইতে ৭৯ ডিগ্রী পর্যন্ত এবং সাগরদ্বীপে ৫৭৭ এবং ৮১ 
ডিগ্রী পর্যন্ত উঠানামা.করে। শীতের দুইমাসে সবনিন্ন তাপ 
কলিকাতায় ৬০ ডিঞীর নীচে থাকে । আধাঢ় হইতে ভান্র- 
মাস পর্যস্ত যখন আমন ধান মাঠে থাকে তখন সবনিন্ন তাপ 
৭৮ ডিগ্রির নীচে যায় না। 

সামুন্দিক প্রভাবের জন্য সবেশচ্চ ও সবনিন্ন তাপের মধ্যে 
পার্থক্য কলিকাতা অপেক্ষা সাগরদ্বীপে যথেষ্ট কম (চিত্র ১ ও 
২)। কলিকাতায় দিনেরবেলা তাপ ভ্রুত বাড়িয়া যায় এবং 
রাত্রিকালে আবার কমিয়া যায়। সাগরদীপে তাপের হ্রাস ও 
বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে হয়। 
বায়ু ও ঝড়-_ 

উদ্ভিদের পক্ষে বায়ু অত্যন্ত উপকারী । কারণ বায়ু 
সমুদ্র ও অন্যান্য জলাশয় হইতে জলীয় বাম্প বহন করিষ। 
ইন দ্িগকে লজীব রাখে । শীতকালে উত্তর দিক হইতে এবং 
গ্রীক্ষকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে। 
মোটামুটি ভাবে বল! যাইতে পারে যে, দক্ষিণ বা দক্ষিণ 
পশ্চিম দিক হইতেই প্রধানতঃ বায়ু ' আসে । ভারত মহালগর 
ও বঙ্গোপলাগর এ দিকে অবস্থিত হুওয়ায় এই জেলায় প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে । 

বৎসরের মধ্যে শীতকালে বায়ুর গতিবেগ অত্যন্ত অল্প 
থাকে এবং গ্রীম্মারস্তের সঙ্গে সঙ্গেই বেগ বৃদ্ধি পায়, ও বৈশাখ 
মাসে প্রবল আকার ধারণ করে। বৎসরের মধ্যে ৫ মাপ 
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কাল উপকূল ভাগে বায়ুর গতিবেগ অপেক্ষাকৃত অধিক ; তখন 
ঘণ্টায় প্রায় ১০ হইতে ১৫ মাইল বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়। 
সমুদ্রে হইতে দুরে, বৎসরে অন্তত একশত বার বাতাপ হঠাৎ 
বন্ধ হইয়া যায়; কিন্ত উপকূলবতা অঞ্চলে বাতাদ বড় একটা! 
বন্ধ হয় ন!। 

বায়ুর দৈনিক গতি প্রবাহ আলোচনা করিলেও কয়েকটি 
বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শীতকালে যখন বায়ু 
অতি ধীরে বহিতে থাকে তখন বৈকাল ৬ট। হইতে পরদিন 
সকাল ৭টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১ 
মাইলেরও কম থাকে । বেল! ৭টার পর হইতে বাতাদের 
গতিবেগ বৃদ্ধি পাইতে আর্ত করে এবং বেলা ১০টা হইতে 
১১টার মধ্যে ঘণ্টায় প্রায় 8 মাইল বেগে বায়ু বছিতে থাকে । 
এক ঘণ্ট। পরেই এই বেগ ৩ মাইলে নামিয়া যায় এবং বৈকাল 
৪ট পর্যন্ত একই ভাবে থাকে । বগসরের মধ্যে সবাপেক্ষা 
গরমের সময়, অর্থাৎ বৈশাখ মানে যখন বায়ুর গতি সবাপেক্ষা 
বৃদ্ধি পায় তখনও বেল! ১০টা হইতে ১৮টার মধ্যেই বাতাসের 
জোর সবচেয়ে বেশী__ঘণ্টায় ৭ মাইল। এক ঘণ্টা পরেই উহ! 
৬ মাইলে নাঁময় আমে এবং বৈকাল ৫ টা হইতে মধ্য রাত্রি 
পর্যন্ত ঘণ্টায় ৫ মাইল হিসাবে বহিতে থাকে ; ভোর ৫ টায় 
ইহার গতি ক্রমশ শ্রীথ হইয়া আসে । 

গ্রীষ্মের প্রারস্তে কালবৈশাখীর ফলেই বৃষ্টিপাত আরম্ত 
হয়। বৈশাখ মাপ হইতে আরম্ভ করিয়। বর্ষার প্রারস্ত পর্যস্ত 
বৈকালের দিকে সহসা ভীষণ ঝড় উঠে । ইহাকে কালবৈশাখীর্‌, 
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ঝড় বলা হয়। কোনদিন সামান্য ঝড় বৃষ্টি স্প্তি করিয়াই 


ইহা ক্ষান্ত হয়, আবার কোন কোন দিন প্রবল বৃট্ি সহ প্রচণ্ড 
ঝড় ভুলিয়া ইহ! মহ1 অনর্থের স্থ্টি করে। 


সুর্য কিরণ 

সুর্ধ কিরণের পরিমাণ এই জেলায় কখনও এত কমে না 
যাগাতে উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক হইতে পারে। প্রতি 
বৎসর আষাঢ় শ্রাবণ মাসে সূর্যের কিরণ লব চেয়ে কম, এবং 
পৌষ মাঘ মাসে সব চেয়ে বেশী পাওয়া যায়। আধাঢ় শ্রাবণ 
মাসে মাত্র ৭ দিন দৈনিক ৬ ঘণ্টার অধিক সূর্ধ আকাশে দেখ! 
যায়। পৌষ মাঘ মাদে প্রতিদিনই সূর্ব-কিরণ বধিত হয়। 
চৈত্র বৈশাখ মাসে এমন কোন দিন নাই, যখন সুর্ধ ৬ ঘণ্টার 
কম আকাশে দেখা যায়। 


বষ্টিপাঁত 

পুবেই বলা হইয়াছে যে ২৪ পরগণ। জেলার কৃষি-জীবন 
বহুলাংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও সময়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী বায়ুর বঙ্গোপমাগর শাখাই শ্রীত্মকালে 
প্রচুর ঝড় বৃষ্টি আনয়ন করে। বঙ্গোপসাগরে উদ্ভুত ঝড় ও 
ঘুর্ণবাত দক্ষিণ পশ্চিম-মৌন্ত্মী বাঁয়ুর বৃষ্টি দানের ক্ষমতা আরও 
বৃদ্ধি করে। 

যদিও দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্থ্মীবায়ু সাধারণত আধাঢের 
প্রথম দিনে আপ্বিবার কথা, কিন্তু অধিকাংশ বওসর ইহার 
ব্যতিক্রম হইতে দেখা যাঁয়। বতমান বৎদরে (১৯৪৯) 
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কলিকাতায় ২৫শে জ্যৈষ্ঠ প্রথম মৌন্ুমী বৃষ্টি আরম্ত হয়। 
সারাদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং মধ্যে মধ্যে প্রবল বেগে 
বৃ্টিপাত হইতে থাকে । অন্যান্য বৎসরে, যথা ১৯৪১ সালে 
জ্যৈষ্ঠ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে, ১৯৩৯ ও ১৯৪০ নালে জৈষ্ঠের 
চতুর্থ সপ্তাহে, এবং ১৯৪২ সালে আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে 
মৌস্থমী বারু প্রথম আগমন করে, যদিও এ কয় বহসরেই ২৪ 
ঘণ্টাব্যাগী প্রবল বৃষ্টিপাত আষাঢ় মাদের ১ল। হইতে 
৭ তারিখের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। জেলার অন্যান্য স্থানেও 
বিভিন্ন বসরে বিভিম দিনে মৌসুমী বৃষ্টি আরম্ভ হয়। 
১৯৩৯ সালে সাগর দ্বীপে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ প্রথম মৌস্মী বৃষ্টিপাত 
প্রবল বেগে আরম্ভ হয়। প্রথম দিন ২ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্তি 
হয় এবং পরবর্তী তিন ঢার দিন বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত কম ছিল। 
এ কয়দিন দৈনিক ০৫ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় নাই। ঘূর্ণ- 
বাতই যে বৃষ্টির মূল কারণ তাহ৷ পরিষ্কার বোঝ। গিয়াছিল। 
ঘুর্ণবাত আরম্ভ হওয়ার পুর্বে দিনগুলি খটখটে শুকনো ছিল। 
আরও উত্তরে ডায়মগুহারবারের শিকটস্থ অঞ্চলে একদিন 
আগেই মৌস্থমী বায়ুর উপস্থিতি ঘটে এবং ছুই দিন ধরিয়া 
৪ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলে মৌন্মী বায়ু 
আদিবার তিন চার দিন পুর” হইতেই একটু একটু বৃষ্টি পড়িতে 
থাকে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবশ্য ইহার অন্যথা 
হইতে দেখা যায়। গড় পড়তা বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের 
সাহায্যে একটি মানচিত্র প্রস্তত কর! হইয়াছে ( মানচিত্র ৫)। 
সাধারণত বৃষ্টি পুব' হইতে পশ্চিমে কমিয়া যায়। 


৩ 
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হুগলী তটে বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ উত্তর হইতে 
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মানচিত্র ৫২৪ পরগণা জেলায় বাধিক গড় বৃষ্টি 
[বৃষ্টির পরিমাণ দক্ষিণ-পূর্ব হইতে উত্তর-পশ্চিম কমিয়া যাষ ] 


দক্ষিণে গ্রায় ১০ ইঞ্চি পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ্য়। কিন্ত 
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শীতকালে এবং গ্রীষ্মের প্রারন্তে উত্তরাঞ্চলে মধ্য এবং দক্ষিণ 
অঞ্চল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। আষাঢ় 
শ্রাবণ ও ভান্র এই তিন মৌন্থ্মী মাসে গড়ে মাঁসিক বৃষ্টিপাত 
১০ ইঞ্চিরও অধিক। আষাঢ় মাসে বৃষ্টির পরিমাণ 
প্রায় ১৫ ইঞ্চি; শ্রাবণ মাসে কিছু কম, ১২ ইঞ্চি, এবং 
ভাদ্র মাসে আরও একটু কম হয়। আশ্বিন মাসে এ অঞ্চলে 
বৃষ্টি হয় প্রায় জ্যৈষ্ঠ মাসের মত, এবং কাতিকমাসে বহুল 
পরিমাণে কমিয়া যায়। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাঁসে বৃষ্টিপাত 
খুবই কম। মাঘ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত একটু 
একটু করিয়। বৃষ্টি বাড়িতে থাকে। বৈশাখ মাসে কাল- 
বৈশাখীর জন্য প্রায় ৪ ইঞ্চি বৃষ্টি হয় ও এ একই কারণে জ্যৈষ্ঠ 
মাসে বৃষ্টিপাত ছ্বিগুণের অধিক হইয়া যায় ( কলিকাতার 
বৃষ্টিপাতের চিত্র ও তালিকা ৩ দ্রষ্টব্য )। 

বারাসাত-বসিরহাট সমভূমি অঞ্চলে বাষিক বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ ৫৯ হইতে ৬৪ ইঞ্চির মধ্যে। ইছামতীর পূর্ব- 
প্রান্তে, পশ্চিম প্রান্ত অপেক্ষ। অধিক কৃষ্টিপাত হইয়া! থাকে । 

হুগলীতট ও বারাসাত-বসিরহাট সমভৃমি অপেক্ষা 
দক্ষিণ অঞ্চলে বৃটিপাতের পরিমাণ আরও অনেক বেশী, 
বিশেষত বর্ষার তিনমাস। এই অঞ্চলে বাধিক বৃষ্টির পরিমাণ 
৬৭ ইঞ্চি কিন্তু শীতকালে ও বর্ষার প্রারস্তে এ অঞ্চলে 
বৃষ্টি খুব সামান্য হয় । 

হন্দরবনের  উপকুলভাগে সবাঁপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এখানে আষাঢ় ও শ্রাবণ 


চব্বিশ পবগণা ও কলিকাতি। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৩৭ 
মাসে গড়ে প্রায় ১৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, শ্রাবণ মাসে আষাঢ 
মাস অপেক্ষা কিছু বেশী। ভাদ্র ও আশ্বিন মালে বৃষ্টির পরিমাণ 
কিছু কমিয়] গেলেও ১০ ইঞ্চির নীচে নামে না। কাতিক 
মাসে কলিকাতার অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃষ্টি হয়। আবার 
কলিকাতার মতই পৌষ মানে বৃষ্টি সব চেয়ে কম এবং মাঘ 
মাস হইতে বৈশাখ পর্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে । কাল- 
বৈশাখীর প্রকোপ এ মঞ্চলে কিছু কম, কাজেই সেই অনুপাতে 
রৃষ্টিও কম হয়। বর্ধাকালে বৃষ্টির দৈনিক পরিমাণ আলোচনা 
করিলে দেখ' যায় যে, দিনের পর দিন একভাবে বুষি হয় না। 
আজ হয়ত খুব বৃষ্টি; আবার কাল একেবারেই বৃষ্টি নাই; 
ইহাই এখানকার জলবায়ুর বিশেষত্ব । ১৯৩৯ সালে এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায় । আষাঢ় মাসের শেষ ছয় 
দিন ও শ্রাবণ মাঁসের প্রথম চাঁর দিন বৃষ্টির বিরাম ছিলনা এবং 
সব চেয়ে বেশী বুটি হইয়াছিল শেষের দিনে (৪ ইঞ্চি )। 
পরবতী দশ দিনে সামান্যই বৃষ্টি হয়। এমন দ্রেখা গিয়াছে যে, 
যদি কোন বহপর অপেক্ষাকৃত দ্রেরীতে বর্ধাকাল আরম্ত হইয়া 
পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে বর্ধার শেষের দিকে 
বৃষ্টির পরিমাণ অত্যধিক হয়। একদিন অতিবুষ্টি ও পরের দিন 
অনাবৃষ্টি হইতে থাকিলে অবশ্য ভূমি কর্ষণ এবং ধান্যের চার! 
রোপণ ইত্যাদি কাজ গুলি হজ হইয়া যায়। কিন্তু জমিতে 
জল দীড়াইয়! যাওয়ার ফলে অতিরিক্ত বর্ষার জল নিকাশ কর! 
সম্ভবপর হয় না। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য জমির উপরি- 
ভাগের ভাল মাটিরও ক্ষয় হয়। 


৩৮ চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 
আদ্রতি। 

আবহাওয়ার আর্দ্রতা জলবায়ুর আর একটি প্রধান 
উপাদান । ইহার সহিত উদ্ভিদ জীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
আছে। কোন স্থানের জণবারু শু ব1 আর্দু, ইহা আপেক্ষিক 
আদ্র তার উপরেই স্থিরীকুত হয়। 

২৪ পরগণা জেলার চৈত্র বা বৈশাখ মাস সর্বাপেক্ষা শুফ। 
বষণরন্তের সঙ্গে সঙ্গে আদ্রুতার পরিমাণ বহুলাংশে বাড়িয়া 
যায়, এবং অন্বচ্ছন্দতা স্থষ্টি করে । বৃষ্টির কয় মাদই বিশেষত 
ভাদ্র মাঘে আমরা বড়ই অস্বস্তি অনুভব করি। আশ্বিন মাসে 
বৃষ্টিপাত কমিবার সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিক আদ্র তাও পুনরায় 
কমিয়া আসে এবং ফলে দেশের জলবায়ু আবার মনোরম 
হইয়া উঠে। 
স্বাভাবিক উড্ভিজ্জ 

২৪ পরগণ। জেলার প্রায় অধিকাংশ স্থানেই এক সময় 
মনুষ্য বাসের অযোগ্য, শ্বাপদ সন্কুল ঘন বনানী বিরাজ 
করিত। এখনও দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবনে তাহার কতক নিদর্শশ 
পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরে এবং বিশীলকায় নদীর দুই পার্থ 
ম্যানগ্রোভের ছোট ছোট ঝাড় আপনা! আপনি গজাইয়া উঠে ; 
ইহার শিকড়গুলি ভাটার সময় মাটির উপরে থাকে । আরও 
কিছু উত্তরে স্থন্দরবনের গভীর জঙ্গল রহিয়াছে । এই জঙ্গলে 
স্বন্দরী, গরাণ, হিন্তাল গ্রভৃতি গাছ জন্মে । জেলার উত্তর অঞ্চলে 
স্বাভাবিক উত্ভিজ্জ বলিতে এখন ঘাসই বোঝায় । জলাভূমিতে 
ভাসমান বন্ুপ্রকার উদ্ভিজ্জ দেখা যায় (মানচিত্র ৬)। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৩৯ 





মানচিত্র ৬২৪ পরগণা জেলার স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ; অর্থাৎ যে সকল গাছপালা 
'আপনা-মাপনি জন্মিয়া থাকে, তাহাদের অবস্থান দেখান হইযাঁছে। 
[ এই জেলা'ব অধিকাংশ স্থানে ঘাসই প্রধান স্বাভাবিক উদ্ভিজ্ঞ ; ঘাঁস 
ভুলিয়া কেলিয়া নানা প্রকার বীজ বপন করা] হয়। ] 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


মানুষের বসবাস 

অবিভক্ত বাংলা দেশের জেলা গুলির মধ্যে ২৪ পরগণ! 
জনসংখ্যায় চতুর্থ স্থান এবং আয়তনে সগ্ডম স্থান অধিকার 
করিয়া! ছিল; ১৯৪১ সালের আদমহৃমারীর গণনা অনুযায়ী 
এই জেলার লোক সংখ্যা ৩৫,৩৬৩৮৬। ইহার সহিত 
কলিকাতার ২১১০৮৮৯১ লোক সংখ্যা যোগ করিলে 
বুঝ! যাইবে যে, কলিকাতার সন্নিহিত এই জেলা টির জমির উপর 
কি পরিমাণ লোকেরা তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাগ্য-শস্য 
ইত্যাদির জন্য নির্ভর করিতেছে । কলিকাতা সহ এই জেলার 
আয়তন যদি ৩৭৩০ বর্গমাইল ধর! হয়, তাহ! হইলে এই 
ভূভাগে প্রতি বর্গমাইলে কিঞ্চিদধিক ১৫০০ লোকের বসতি 
দেখা যাইবে । গত মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর এবং বিশেষ 
করিয়া বঙ্গভঙ্গের পর হইতে কলিকাতা ও জেলার প্রায় সর্বত্র 
লোৌকসংখ্য। অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোক 
খ্যার অনুপাতে কৃষি-জমির পরিমাণও দ্রুত কমিয়া 
গিয়াছে । এই প্রকার কৃষি প্রধান অঞ্চলে, যেখানে 
শতকর] ৬০ জন লোক কৃষিজীবি, এত ঘন বসতি নিঃসন্দেহে 
দেশের পক্ষে শুভ নহে । এই কারশেই সাধারণের জীবনযাত্রার 
মান এত কম। প্রত্যেক আদম স্ুমারীতেই দেখ। গিয়াছে যে 
সমগ্র বাংল! দেশের তুলনায় এই জেলায় জন সংখ্যা বুদ্ধির হার 
অত্যন্ত দ্রুত ছিল । ইহাতে মনে হয় যে, সমগ্র বাংল] দেশের 
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অন্যান্য জেলা অপেক্ষা ২৪ পরগণার প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী 
কৃষি ও শিল্পের পক্ষে অধিকতর অনুকুল । 

১৯২১ সালের পর হইতে কলিকাঁতার জনসংখ্য। বুদ্ধির 
হার সমগ্র জেলা অপেক্ষা অধিক ছিল। বতমান শতাব্দীর 
প্রথম আদমন্থমারীর বুসরেও (১৯০১ খু) এই শহরে 
অনুরূপ জনসংখ্য। বৃদ্ধির হার পরিলক্ষিত হয়। 

৭নং মানচিত্রে জেলার জনসংখ্যা কোথায় কত তাহা 
দেখান হইয়াছে । জেলার তিনটি স্থানে লোকের বস্তি 
অত্যন্ত ঘন। ইহাদের মধ্যে হুগলী নদীর তীরবতা স্থানে, 
হালিসহর হুইতে আরম্ত করিয়া! বজবজ পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা 
অধিক ঘন বসতি । কলিক1তার জন সংখ্যা না ধরিয়াও এই 
অঞ্চলের লোক সংখ্যা সমগ্র জেলার জন সমষ্ঠির এক তৃতীয়াংশ । 
যদি ইহার সহিত কলিকাতার জনসংখ্য। ধরা হয় তবে দেখা 
যাইবে যে, কলিকাতা সহ ২৪ পরগণ। জেলার সমগ্র লোক- 
খ্যার ৫৫ ভাগেরও অধিক এই অঞ্চলেই বাস করে। শিল্প 
ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য হুগলীতটে জনসংখ্য। 
অত্যধিক পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । “জন বসতির ঘনত। 
প্রতি বর্গাইলে কিঞ্িতদধিক চার হাজার । কলিকাতার 
দক্ষিণে ঘন বসতিপুর্ণ আর একটি অঞ্চল দ্রেখা যায়। . ইহা 
আয়তনে প্রায় ৮০০ বর্গমাইল এবং আকারে প্রায় গোল। 
এই স্থানের জনসংখ্য। সমগ্র জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ এবং 
প্রতি বর্গমাইলে ইহার ঘনতা ১৫০০। হুগলী এবং 
ইছামতীর মধ্যবতী বারাসাত-বসিরহাট অঞ্চলে পশ্চিম হইতে 


৪২ চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 
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মানচিত্র ৭২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চাল লোকের বনবাশ। গঙ্গার তীরে 
লব চেয়ে বেশী লোকের বাস দেখা য'ইতেছে। 
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পুর্ব পর্যন্ত বিস্তুত আর একটি ঘন বদতি দ্রেখা যাঁয়। এই 
অঞ্চলের ঘনতা এক হাজারের কিছু বেশী। এখানকার জন- 

খ্যা সমগ্র জেলায় জনসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ। 
জনবিরল স্থান সমুহের মধ্যে আনমডাঙ্গা-ন্বরূপনগরের নাম করা 
যাইতে পারে । এখানে প্রতি বর্গঘাইলে মাত্র ৭০০ লোকের 
বাম। ২৪ পরগণ। জেলার সুন্দর বনের যে অঞ্চলগুলিতে 
সম্প্রতি জঙ্গল কাটিয়া চাষ করা হইতেছে, তাহার আয়তন 
এত বেশী যে, যদ্দিও প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্য। জেলার মধ্যে 
সব চেয়ে কম, তাহা সত্বেও জেলার লোক সংখ্যার শতকরা ২০ 
তাগ এখানেই বাস করে। ইহার উত্তরে সুন্দর বনের যে সমস্ত 
অঞ্চল বহু পুবে' কৃষি জমিতে পরিণত কর] হইয়াছিল তাহাদের 
লোকসংখ্য। প্রতি বর্গমাইলে কিছু বেশী। এই জেলার 
দক্ষিণ-পুবে অবস্থিত বতমান স্থন্দরবনের জঙ্গল প্রায় ১০০০ 
বর্গমাইল স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সমগ্র বনভূমি 
গভর্ণমেন্ট কতৃক সংরক্ষিত বলিয়া কাহাকেও এখানে 
বাঁস করিতে দেওয়া হয় না। মানুষের বসতির ধারার সহিত 
ভূমির ব্যবহারের এক নিকট সন্বন্ধ আছে। হুগলীতট অঞ্চলে 
নদীর ধারেধারে লোকের বাস; এখানে কৃষকের প্রধানত ফল ও 
শীকসব্জী উত্পাদন করে। কলিকাতার দক্ষিণে বারুইপুর- 
জয়নগর অঞ্চলেও গ্রামগুলি এক নিদিষ্ট দিকে প্রসারিত, কারণ 
এক সময় গঙ্গা এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইত ও গঙ্গার ছুই 
তটে নুতন নূতন গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই স্থান হইতে 
প্রচুর শাকমর্জী ও ফলমূল ইত্যাদি কলিকাতায় আমদানী 


88 চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 


হইয়া থাকে। ২৪ পরগণ! জেলার কৃষি প্রধান অঞ্চলে 
লোকের ইতস্তত? বিক্ষিপ্ত বড় বড় গ্রামে বাঁ করে, যদিও 
স্থানে স্থানে নদীতটবতা অঞ্চলের মত নিদিষউ দিকে বসতি 
দেখ। যায় । সুন্দরবনের যে অঞ্চলে বসবাস সম্প্রতি আরন্ত 
হইয়াছে, সেখানে কুটারগুলি এখনও চারিদিকে ছড়াইয়া আছে; 
গ্রাম বলিতে আমর! যাহা বুঝি তাহা এ অঞ্চলে এখনো গড়িয়া 
উঠে নাই। 

জেলার উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত গ্রামগুলি দেখিলে মনে হয় 
তাহার! ও যেন ইতস্তত? বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে । 


তালিক। ৪ 


২৪ পরগণ1 ও কলিকাতার লোকসংখ্যা বুদ্ধির হার 


সমগ্র জনসংখ্যা শতকরা বৃদ্ধির হার 
১৪৯৪১ ১১৩১-৪১ ১৯২১-৩১ ১৯১১-২১ ১৯০১-১১ ১৮৯১-১৯৯০ 
অবিভক্ত বাংল। 
৬১৯৪)৬০১৩৭৭ ২০৩ ৭1৩ ২৭ ৭.৯ ৭'* 
২৪ পরগণা 
৩,৫.৩৬,৩৮৬, ৮৭ ১০৩ ৭8 ১৫৫ ৯৬ 
কলিকাত' 


২১)০৮)৮৯১ ৮১২ ১১২ ৩২ ৯৯ ২৩৮ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


২৪ পরগণার ঘন্ত্রশিলল 


বাংলা দেশে ২৪ পরগণা জেলায় সর্বাপেক্ষা অধিক যন্ধ্- 
শিল্পের মমাবেশ দেখ। যাঁয়। নদী তীরবতী অঞ্চলেই এই ধরণের 
শিল্গের সমাবেশ হইয়াছে । যক্ত্রশিল্পের মধ্যে পাট শিল্পই 
সর্বপ্রধান। বাংলা! দেশের চট কলের শতকরা ৬০ ভাগ এই 
জেলাতেই অবশ্থিত। বিভিন্ন কারখানায় নিযুক্ত মজুরদের 
মধ্যে অদ্ধেক কেবলমাত্র এই শিল্গেই কাজ করে। প্রতি 
কারখানায় গড়ে প্রতিদিন কিঞ্চিদধিক ৩০০০ শ্রমিক নিযুক্ত 
আছে। চটকলের পরেই কাপড়ের কলের নাম করা 
যাইতে পারে । এই শিল্ষে চটকল শ্রমিক স্যার শতকর। 
দশভাগ লোক কাজ করে। বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প তেমন 
প্রসারলাভ করিতে পারে নাই । আভ্যরিক বাজারের চাহিদা, 
কল চালাইবার জন্য সম্তীয় কয়লা! এবং বয়নশিল্পে অভিজ্ঞ 
নিপুণ তাতি সম্প্রদায় থাকার জন্য ভারতের মধ্যে বাংলা 
দেশেরই বস্ত্রশিল্নে প্রধান স্থান অধিকার করা উচিত ছিল। 
বস্ত্রশিল্ের প্রতি আমাদের শিল্পপতিদের অবহেলাই বাঙ্গালীকে 
বস্ত্রের জন্য অন্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী করিয়৷ রাখিয়াছে । আমরা 
রেশম শিল্পেরও অবহেলা করিয়া! আসিয়াছি। বাংলাদেশে 
২টি মাত্র রেশমের কারখানায় মাত্র ১০০০ শ্রমিক নিযুক্ত 


৪৬ ২৪ পরগণা ও কলিকাতা 


তাঙ্সিকা ৫ 
২৪ পরগণার যন্ত্রশিল্পের অবস্থা : 
শিল্পের নাম কল্পকারখানার সংখ্যা শ্রমিকের সংখ্যা 
অবিভক্ত বাংলা! ২৪ পরগণ1 অবিভক্ত বাংলা ২৪ পরগণ। 

১। তন্তশিল্প 
চটকল ৯৫ ৪৭ ২৭৯,৯১৯ ১,৫৯,৬৬৩ 
পাট কল ২৩ ১৫. ৮১৮৭৩ ৬,৮৫২ 
কাপড়ের কল ১৬ ১১ ২০,৪১০ ১৫,৮৬৭ 
গেঞ্জির কল হ৮ ১০ ১,৬০৭ ৬৩৭ 
রেশম কল ৬ ৫ ৮২১ ডে 
২। খাস্যশিল্প 
চাঁউলের কল ৩৬২ ৮৭ ১৩)৯৭২ ৩১৭২০ 
ময়দার কল ৯ ৪ ১১২৬৩ ২৬৬ 
তেলের ক্স ৩০ ২ ২,২৩৮ হহ৭ 
পাউরুটি তৈয়ারীর 

কারখানা ৭. ৩ ১১২৪১ ৯০১ 
৩। অন্যান্য শিল্প 
গালার কারখানা ২. ২ ৭8৩ ৭6৩ 
কাগজের কল ৪ 'ত ৮১১৭৬ ৬১২৪২, 
চর্ম ও পান্থক! শিল্প «৫ ৩ ৮,৪৭০ ৮১৩৩১ 
টযানারী ৬ রঙ ৬৩৮ ৬৩৮ 
দিয়াশলাই কারখানা ৬ ৬ ২,৫৩৯ ২,৫৩৯ 
রবারের কারখানা ৯৬ ১২ ৭০৭৯ ২,১৬৬ 
সাবানের কারখানা ৯ ৭ ৬৭৫ ৫৫৩ 
কাচ শিল্প ২৩ ১৩ ৪,৯৯০ ৩,৫৪২ 


তামাকের কারথানা ৩ ৩ ৪.০৯৪ ৪8০৯৪ 


* ভারতীয় গভর্ণমেন্ট কক প্রকাশিত ১৯৪৭ খুষ্টার্ষের কলকরখানার তালিকা 


হইতে সংকলিত । 


পঞ্চম পরিচ্ছ্ে ৪৭ 
তালিক1 ৫ ( অবশিষ্টাংশ ) 


শিল্পের নাম কলকারথানার সংখ্য। শ্রমিকের সংখা 
অবিভক্ত বাংলা ২৪ পরগণা অবিভক্ত বাংলা ৎ৪ পরগণা 

অগ্যান্য শিল্প-_ 
সারানমাণের কারখানা ৯ ঙ৬ ১১৩৪১ ৯২৬ 
রংএর কারথান! ১১ ৮ ২১৫১৩ ৯১৪৭২ 
চীনা মাটির কারখান। ১২ ও ৪১৪৯৮ ২১৫২১ 
কলের গান্বে রেকর্ডের 

কারখান! ১ ১ ১১০৬৪ ১,০৬৪ 
বাধাই ও ছাপার কারখানা ৮৭ ১১ ৮,৬৫৭ ১,৮৭৫ 
৪ ইঞ্জিনীয়ারিং কারখান'__ 
রেলওয়ে ওয়ার্কসপ. ২৬ ৫ ৩৩,৮১৯ ১০,৩৮৪ 
অভিন্ান্স ফ্যা্রী ৪ ৪ ৩৩,৭৪০ ৩০৭৪০ 
টেলিগ্রাফ ওয়ার্কসপ. ৯ ১ ৩,৪০০ ৩,৪০০ 
ডক ৪ ৩ ২৩০১ ১,৯৩২ 
জাহাজ মেরামতের কাবখানা ১০ ৪ ২১৯০৯ ১১)২৮৪ 
সাধারণ ইঞ্জিনীয়ারিং ২৬১ ৯৭ ৬০,৬২৬ ২৭,৪৬০ 
ইলেকটি,ক ইঞ্জিনীয়ারিং ২৬ ১৩ ৫,৪৫৬ ৪১৪৮৪ 
্ীল রোলিং মিল ১৫ ৪ ২২,২৭৫ ২৪২ 
লেড রোলিং মিল হ ২ ৯৪৭ ৯৪৭ 
টামওয়ে ওয়ার্কসপ, ১ ১ ১,১৩৩ ১,১৩৩ 
মোটর মেরামতের কারখানা ১৯ ৮ ৩১৫২৭ ২,৪৪৬ 
মেটাল ষ্ট্যাম্পিং ১০ ৪ ৩,৩৩১ ২,৫১৫ 
কেরোসিন টিন ও প্যাকিং ১৪ ১৩ ৩৮১০ ২,৬৬৩ 

' কার্পেন্টারী ও ক্যাবিনেট 

তৈরীর কারখান। ১২ ৭ ১৪০৬ ১১০৯৫ 
৫। জাধারণের জন্য সরবরাহকারী শিল্প-_ 
বিছ্বাৎ উৎপাদন ও সরবরাহ 

কেন্্ ১০ ৪ ৩০১৬ ৯১৮৭৯ 
গযাস্‌ ওয়ার্কস্‌ ৫ ৩ ১,২৪৭ ১১৭৫ 
জলপাম্পিং ষ্টেশন ৭ ৫ ৯,৪৩০ ১১৩১০ 


৪৮ ২৪ পরগণ! ও কন্রিকাতা 


আছে । ১৮৮২ খ্রষ্টাব্দে প্রথম কাগজের কল এখানে স্থাপিত 
হয়) এই শিল্পের উন্নতিও অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলিতে 
থাকে । জেলার মধ্যে দুইটি কাঁগজের কলে ৫০০০ শ্রমিক 
কাজ করে। প্রথম মহাঘুদ্ধের সময় কেমিক্যাল, দিয়াশলাই, 
ও কাচ শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন চলিতে 
থাকে তখন ইহার দ্রুত প্রপারলাভ করে। লৌহ এবং 
ইস্পাতের কারখানা এই জেলাতে নাই ; যদিও কতকগুলি 
উপ্জিনীয়ারিং কারখানায় প্রচুর লৌহ এবং ইস্পাত ব্যবহার 
করিয়া কলকব্জা তৈয়ারী করা হয়। 


বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতকারী কলগুলির মধ্যে চালের কলগুলি 
প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহাদের অধিকাংশই 
কলিকাতার সম্নিকটব্তা স্থানে অবস্থিত। গ্রামে চালের কল 
খুবই কম। ভবিষ্যতে যাহাতে দেশের সর্বত্র চালের কল 
গড়িয়া উঠে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত কতব্য। জেলার 
অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত, কাজেই ময়দার কলের 
খ্যাও কম। সরিষার তৈল বাঙ্গালীর অন্যতম প্রধান 
খাদ্য, ফলে ২৪ পরগণায় এই জাতীয় বহু তেলের কল 
আছে। এই জেলায় তামাক শিল্প যথেষ্ট উন্নতিলাভ 
করিয়াছে । তামাকের কারখানায় দৈনিক ১০০০ শ্রমিক 
নিযুক্ত থাকে । 

ভারতবর্ষের গ্যাদ কোম্পানীগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষ। বুহৎ 
ওরিযেণ্টাল গ্যাস ওয়ার্কস্‌ সহ তিনটি গ্যাস সরবরাহের কারখানা, 
কলিকাতা ইলেকটি ক সাপ্লাই করপোরেশনের চারিটি বিদ্যুৎ 
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ফটোচিত্র ১৯-_মাতলার তীরে চালের কল 


[ মাতলা নদীর তীরে অবস্থিত চ।লের কলের দুইটি চিমূনি, এবং নদীগর্ভের 
এক পাশে মাছ ধবার, জন্য মাটির বাধ দিয় থের1 একটি ভেরী চিত্রে দেখা 
যাইতেছে। (পৃষ্ঠা ১০৭) ] 
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. ফটোচিত্র ২১-__মগরাহাট--_চাউল ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র 
[ গত মহাযুদ্ধের পূর্বে মগরাহাট রেল ষ্টেশন হইতে বহু টাকার চাল কলিকা' 
ও শহর্তলীতে রপ্তানী হইত । : স্টেশনের ধারে মাল গাড়ীতে বোঝাই করিবার 
জন্য বু চালের বন্তা চিত্রে দেখ। যাইতেছে । আশপাশের অঞ্চল হইতে নৌকা 
করিয়া চাল ষ্টেখনে আনিবার জন্য একটি খাল কাটা হইয়াছে। (পৃষ্ঠা ১০২)] 


র্‌ ন্‌ 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৪৯ 


উৎপাদনাগার এবং ফলতার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জল পাম্পিং 
স্টেনন সহ পাঁচটি জল সরবরাহের প্রতিষ্ঠান কলিকাতা ও 
নিকটবতা শহুরগুলিতে প্রয়োজনীয় গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জল 
যোগাইয়। থাকে । 

এখানকার যন্ত্রশিল্প প্রধানত কৃষিজাত দ্রব্যকে কাঁচামাল 
হিসাবে ব্যবহার করিয়। থাকে । এরপ শ্রমিকের সংখ্যাও খুব 
বেশী নহে, সমগ্র শ্রমজীবির শতকর। মাত্র ২* জন। কাজেই 
জেলার অধিকাংশ লোককে কুষি-জমির উপরে নির্ভর করিয়া 
থাকিতে হয় । আবার কারখানাগুলি জেলার মাত্র এক 

ং₹শে অবস্থিত বলিয়া ২৪ পরগণার বৃহত্তর অংশে কৃষিকার্ধের 

উপর লকলকে আরও অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। 
ব্যবস। বাণিজ্য 

ব্যবসায়ীর সংখ্যা এখানে অত্যন্ত কম; সমগ্র কর্মীদের 
শতকর। মাত্র ৬ ভাগ ব্যবসায়ে লিগ্ত । ' অধিকাংশ শিল্প প্রধান 
শ্হরগুলি ব্যবস। বাণিজ্যের কেন্র। ইহাদের মৃধ্যে কলিকাতা 
সর্বশ্রেষ্ঠ । ১নং মানচিত্রে ব্যবন! বাণিজ্যের প্রধান প্রধান কেন্দ্র- 
গুলির অবস্থান দেখান হইয়াছে । সাধারণত, বাণিজ্য কেন্দ্র 
গড়িয়া উঠে যেখানে বহু রাস্তা আসিয়া মিলিত হইয়াছে, 
যেমন বারাসাত ; অথবা যেখানে একটি বড় রাস্তা আসিয়া শেষ 
হইয়াছে, যেমন টাকী; অথবা যেখানে বিভিন্ন প্রকার 
যানবাহন-_রেল, গ্রীমার ও মোটর একত্র মিলিত হইয়াছে, 
যেমন বসিরহাট । নাব্য খালগুলিও ভাঙ্গর প্রসৃতি ৪ 
কেন্দ্র গঠনে সাহায্য করিয়াছে। 


৫০ ট চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 


দক্ষিণ সমভূমি অঞ্চলে প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি নদীতীরে 
অথব। বৃহ কোন রাস্তার ধারে অবস্থিত। এতদঞ্চলে হাট 
নামে পরিচিত ছোট ছোট বাজারগুলি নদীর তীর, বড় রাস্তা 
বা রেলপথের ধারে ধারে দেশের সর্বত্রই অবস্থিত । এই হাট 
গুলি সাধারণত সপ্তাহে নিদিষ্ট দুই দিন বলে। 

যাশবাহন 

এই জেলার যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা! আশানুরূপ নহে। 
১নং মানচিত্রে কলিকাতা হইতে রেলপথ গুলি কি ভাবে বিভিন্ন 
দিকে বিস্তৃত তাহা দেখান হইয়াছে । কলিকাতার উত্তরে 
হুগলীতটের মধ্য দিয়] প্রথম রেলপথ ১৮৬২ গ্রষ্টাব্দে খোলা 
হয়। এই রেলপথ দ্বারা জেলার বহু উল্লেখযোগ্য শিল্প- 
কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে শহরতলী 
অঞ্চলের লোকেরাই ইহার সুবিধা ভোগ করে। 

এই প্রধান রেলপথ হইতে কয়েকটি শাখা লাইন বাহির 
হইয়া বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হইলে গ্রামাঞ্চলের সহিত শহরের 
যোগাযোগ ঘনিষ্ঠভাবে রাখা সম্ভবপর হইত। কলিকাত৷ 
হইতে উত্তরপূর্ব দিকে আরও একটি প্রধান লাইন অগ্রসর 
হইয়! কতকগুলি ছোট ছোট শহরের মধ্য দিয়! গিয়াছে। 

একটি অপেক্ষাকৃত ছোট গেজের ২২ ফুট রেলপথ বারাসাত- 
বসিরহাট অঞ্চলের ভিতর দিয় কলিকাতাকে পূর্বদিকে অবস্থিত 
প্রধান কৃষি-অঞ্চলের সহিত যুক্ত রাখিয়াছে। কলিকাতার 
উত্তরে সমগ্র রেলপথের দৈর্ঘ্য ১৩০ মাইল, অর্থাৎ প্রতি 
বর্গমাইলে আধ মাইল হিসাবে রেলপথের বিস্তৃতি । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৫১ 


কলিকাতার দক্ষিণে মাত্র একটি ছাড়া সমস্ত রেলপথ গুলিই 
পশ্চিম দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে, এবং দক্ষিণে কৃষিঅঞ্চলে প্রায় 
৮০০ বর্গ মাইল স্থানের মধ্যে যোগাযোগ রাখিয়াছে। 
বাংলাদেশের দ্বিতীয় রেলপথ কলিকাতা ও মাতলার 
( পোর্টক্যানিং ) মধ্যে খোলা হয়। কিছুদিন পরে আর একটি 
লাইন কলিকাতা ও ডাঁয়মগুহারবারের মধ্যে স্থাপিত হয়। গত 
শতাব্দীর শেষ ভাগে হুগলী নদীগর্ভ বালি প্রভৃতির দ্বারা দ্রুত 
ভরাট হইতে থাকায় কলিকাতা বন্দর অব্যবহার্য হইয়! 
যাওয়ার আশংক] দেখ! দিয়াছিল। এই কারণেই কলিকাতা 
বন্দরকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করিবার উদ্দেশে উপরোক্ত 
রেলপথগুলি খোল৷ হয় । দক্ষিণাঞ্চলে কালিঘাট-ফলতার ছোট 
লাইন সহ রেলপথের দৈর্ঘ্য উত্তর অঞ্চলের রেল লাইনের 
দৈর্ঘ্যের প্রায় সমান। যে অঞ্চলের মধ্য দিয়া রেল লাইন 
গিয়াছে, সেই অঞ্চলের মধ্যেই পাক রাস্তাগুলিও সীমাবদ্ধ । 
এই জেলায় প্রায় ৪০০ মাইল পাকা রাস্তা ও ৩০০ মাইল কীচ। 
রাস্তা আছে। কীঁচা রাস্তা শীতকালে ধূলি ধূসরিত থাকে ও 
বর্ধাকালে কাদায় ভরিয়া যায়। পাক রাস্তাগুলির মধ্যে 
বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ও ডায়মগ্ডহারবার রোড বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । পূর্বোক্ত রাস্তাটি কলিকাতার উত্তরস্থ 
শহরতলী হইতে মিল অঞ্চলের মধ্য দিয়! বারাকপুর 
পর্যন্ত বিস্তুত। ইহার ছুই পার্থে, বিশেষ করিয়া পশ্চিম 
দিকে, বড় বড় কলকারখান৷ থাকায় ইহার গুরুত্ব বুদ্ধি 
পাইয়াছে। বারাকপুর ফেঁসনের নিকট হইতে আর একটি 


৫২ | চব্বিশ পরগণ! ও কলিকাতা 


রাস্তা নৈহাটী, কাচড়াপাড়। সহরের মধ্য দিয়া নদীয়া জেলায় 
প্রবেশ করিয়াছে । যেগুলি রেলপথের নিকটবতাঁ নহে 
তাহাদের মধ্যে উত্তরে ছুইটি রাস্তায়__কৃষ্ণনগর ও মললন্দপুর 
রোডে, এবং দক্ষিণে বারুইপুর-মাতলা রোডে দিনরাত মাল ও 
লোক চলাচল করিয়৷ থাকে । 


রেলপথ এবং ভাল পাকা রাস্তার অভাবে জেলার দক্ষিণ- 
পুব' অঞ্চলের কৃষিজাত এবং বনজ দ্রব্যগুলি কলিকাতা ও 
অন্যান্য শিল্প-গ্রধান নগরে দ্রুত পাঠান সম্ভবপর হয় না। 
তিনটি প্রধান জলপথ কলিকাতা নগরীকে জেলার এই 
অঞ্চলের সহিত যুক্ত রখিয়াছে । ইহারা-_€১) উত্তর দিকের 
জলপথ, (২) ভিতর স্ন্দরবন জলপথ ও (৩) বাহির স্থন্দরবন 
জলপথ নামে অভিহিত হইয়া থাকে | 


দক্ষিণ দিকের জলপথটি কলিকাতাকে স্বন্দরবনের মধ্য 
দিয়া আসামের সহিত যুক্ত রাখিয়াছে। বড় বড় গ্রীমারই 
একমাত্র এই পথে চলিতে পারে । 


মোটামুটি এখন বলা যাইতে পারে যে, শহরতলী ও প্রধান 
প্রধান কৃষি অঞ্চল ছাড়া দ্রুত যানবাহনাদ্দি চলাচলের বিশেষ 
কোন ব্যবস্থা! ২৪ পরগণ! জেলায় নাই । কাজেই, জমির সম্যক 
ব্যবহারের ইহা একটি প্রধান গ্রতিবন্ধক। বাংলাদেশের 
অন্যান্য জেল অপেক্ষা এই জেলার একটি বিশেষ সুবিধা এই 
যে, কলিকাতার সংলগ্ন হওয়ায় ইহার কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদ! 
খুব বেশী। তবে যেসমস্ত কৃষিজ দ্রব্য সহজেই নষ্ট হইয়! 
যায়, যেমন শাকমলব্সি, ফল, ফুল ইত্যাদি, তাহাদিগকে 
গ্রামাঞ্চল হইতে শহরে দ্রুত স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা ন৷ 
থাকায় কৃষকদের জীবন যাত্রার মান সম্যক বৃদ্ধি পায় নাই । 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


২৪ পরগণা জেলায় ১৯২৯ হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কি 
ভাবে জমি ব্যবহার কর! হইয়াছিল তাহা ৬নং তালিকায় 
দেখান হইয়াছে । স্ন্দরবনের বহু স্থানে চাষ আবাদ আরম্ত 
হইয়াছে, কিন্তু এখনও জেলার দক্ষিণাংশ কৃষকের হস্তম্পর্শ 
করে নাই (মানচিত্র ৮)। এই জেলায় আবাদী জমির আমতন 
কিঞ্চিদধিক ১৪১ লক্ষ একর এবং প্রাচীন ও বত মান স্থন্দরবনের 
আয়তন ১৮ লক্ষ একরের কিছু বেশী । এই ১৮ লক্ষ একরের 
মধ্যে মাত্র চার লক্ষ একর জমিতে চাষবাস আরম্ভ হইয়াছে এবং 
আরওচার লক্ষ একর জমিকে এ উদ্দেশ্যে লিজ. দেওয়া হইয়াছে । 
স্থন্দরবনের বাহরে ঘে জমি আছে তাহারও শতকরা ৩০ 
ভাগ চাষের অযোগ্য বলিয়া? ফেলিয়া রাখা হইয়াছে । কাজেই, 
চাষের জমির অভাবে এই জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্ত 
উৎপাদন হয় না, এবং সাধারণ লোকেরা কোনসময়েই 
ছুই বেল! পেট পুরিয়া খাইতে পায় না। এই জেলার শ্রমশিল্প 
গুলিও এতট। উন্নত নয় যে, কৃষিভূমির অভাব মিটাইতে 
পারে । ইহ সত্য যে, আবাদী জমির আয়তন ১৯২৯-৩০ সাল 
হইতে ১৯৪৪-৪৫ সালের মধ্যে, অর্থাৎ ১৫ বওসরে প্রায় 
দ্বিগুণ হ্ইয়া যায়। এই ১৫ বগুসরের মধ্যে কোন কোন 
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বৎসরে, যেমন ১৯৩৪-৩৫, ১৯৩৫-৩৬) ১৯৩৯-৪০, ১৯৪০-৪১ 
সালে অতিবুষ্টি, অনাবৃষ্তি, কৃষিমজুরের অভাব প্রভৃতি কারণে 
চাক্ের জাম 


[1৫0 ৬০7 ( যে? 
(সমগ্র তীমিন্ন শতকরা হিসাব) 
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মানচিত্র৮ £চাঁষের জমি । [বমান স্ন্দরবনে ফোনপ্রকার চাষবাস আরম্ভ হয় নাই] 
বহু জমিতে আবাদ করা সম্ভবপর হয় নাই, ফলে আবাদী 
জমির আয়তন হাল পায়। 
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ঘনবসতিপুর্ণ কৃষি প্রধান দেশে যেখখনে কর্ষণযোগ্য ভূমি 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, সেখানে একই জমিতে বিভিন্ন প্রকার শস্য 
উত্পাদন ও একাধিক চাষের প্রবতন কর! উচিত। কিন্ত 
এই জেলার দো-ফস্লি জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম, রুধিজমির 
দশ ভাগের মাত্র একভাগ । ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩৪ পর্যন্ত 
দো-ফসলি জমির আয়তন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছিল কিন্তু 
১৯৩৫ সালের পর হইতে ইহার আয়তন আবার কমিতে 
থাকে। ১৯৪১-৪২ সালে দো ফসলি জমির আয়তন দশবৎসর 
পূর্বেকার অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ সালের এরূপ জমির আয়তন 
অপেক্ষা অনেক কম ছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে অবস্থার যথেষ্ট 
উন্নতি হয় (মানচিত্র ৯)। 

১৯৪১-৪২ সালে ১৬০১১৭৫ একর, অর্থাৎ সমগ্র চাবের 
জমির ১৬ ভাগ পতিত জমি ছিল। অন্যান্য বমরে আরও 
বেশী আবাদীজমি পতিত-জমি রূপে ফেলিয়৷ রাখা 
হইয়াছিল। ১৯২৯-৩০ সালে সমগ্র আবাদী-জমির শতকর! 
৫৩ ভাগে কোন প্রকাঁর চাষ করা হয় নাই। জেলার গত 
বন্দোবস্তের সময়ে পতিত-জমির আয়তন খুবই কম ছিল, 
শতকরা মাত্র ৪ ভাগ । বদি জমিকে প্রতি বৎসর স্বাভীবিক 
বা কৃত্রিম উপায়ে সার দিয়! সতেজ না রাখা হয় তবে 
মাটির ক্ষয় হয়, এবং এই খবশ্যন্তাবী ধ্বংসের হাত 
হইতে রক্ষা! করিবার জন্য জমিকে বিশ্রাম দেওয়ার 
প্রয়োজন হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে যখন ইংলগডে 
খাদ্ন্রেব্যের চাহিদা অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যায়, 
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তখন জমি পতিত রাখার নিয়ম পরিত্যক্ত হুইয়া জমিতে প্রচুর 
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মানচিত ৯ দো-কসলি জন | 
| এই প্রকার জমি বিশে কে!থাও সীমাধদ্ধ নহে । একটু আধটু 
প্রায় সবত্র দেখ। যাঁয়। ] 
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সার দেওয়ার এবং বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন প্রকার কুষিজদ্রেব্য 
উৎপাদন করার প্রথা প্রবতন করা হয়। যেহেতু দেশের এই 

ংশে নদীগুলি বেনোজমিতে পলিমাটি ফেলিয়া জমির উবরত! 
শক্তি বৃদ্ধি করিতে অপারগ, এবং দারিদ্রের জন্য কৃষকের 
উপযুক্ত পরিমাণে কৃত্রিম সার দিতে অসমর্থ, সেই জন্য কিছু 
পরিমাণ জমি চাষ না করিয়া ফেলিয়। রাখ। প্রয়োজন হইতে 
পারে। কিন্তু তাহা হইলেও ১৯২৯-৩০ সালের মত অতবেশী 
জমি পতিত রাখার কোন কারণ থাকিতে পারে না। 
বাঁধের প্রতি অবহেল! ২৪ পরগণার পতিত জমি বৃদ্ধি পাওয়ার 
অন্যতম কারণ। এই জেলার দক্ষিণাঞ্চলে অসংখ্য মাটির 
বাধ আছে; তাহাদের যথোপযুক্ত সংস্কার না হওয়ার ফলে 
লবণাক্ত জল সহজেই জমির মধ্যে প্রবেশ করিয়া চাষের জমিকে 
একেবারে অনুব'র করিয়া দেয়। ১৯৪১ সাল হইতে গভর্ণমেণ্টের 
খাদ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে, 
বহুস্থানে পতিত জমির উন্নয়ন করা হইয়াছিল, এবং ফলে 
চাষের জমির আয়তন যথেষ্টই বৃদ্ধি পায় । কিন্তু এই সমস্তার 
এখনও সম্পুর্ণ সমাধান হয় নাই, যদিও ১৯৪৫ সালে পতিত 
জমির আয়তন অন্যান্য বগুমর অপেক্ষা অনেক কম দেখান 
হুইয়াছে। 

১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪২ সাল্রে মধ্যে প্রায় ৬৩১,৮৪০ 
একর চাষের জমিতে, অর্থাৎ সমগ্র চাষের জমির শতকরা 
প্রায় ৬৫ ভাগে কোন প্রকার চাষ আবাদ কতা হয় নাই 
( মানচিত্র ১০)। উহার এক তৃতীয়াংশ নানা ধরণের ঝোপ, 
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ঝাড়ে পরিপুর্ণ। অবশিষ্টাংশ জমি পতিত রাখ! হইয়াছিল। 
এই বিশাল পরিত্যক্ত জমির সদ্যবহার করা উচিত। 


730% - ৫% 
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, মানচিত্র ১০--পতিত চাষের জমি । 
৯৯৩৯ সালের পুর্বে সরকারী হিসাব অনুযায়ী কর্ষণ-যোগ্য 
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অথচ কষিত হয় নাই এরূপ ভূমির পরিমাণ অত্যন্ত 
কম ছিল। ১৯৩২-৩৩ সালে এই প্রকার অবহেলিত জমির 
আয়তন বতমান আয়তনের অধেকেরও কম ছিল। 
ইহাদার! প্রমাণিত হয় যে, একবার যে জমি কষিত হইয়াছে 
তাহাকে পুনরায় চাষের যোগ্য সহজেই করা যাইতে পারে। 
কাজেই ১৯৪৪-৪৫ সালে কর্ষণযোগ্য অকধিত ভূমির আয়তন 
যে বহুলপরিমাণে কমিয়া যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার 
কিছু নাই। বিশেষ কোন চেষ্টা না করিয়াই ইহা সম্ভবপর, 
হইয়াছিল। 

চাষের অযোগ্য জমিও ২৪পরগণা জেলার বিশিষ্ট অংশ 
অধিকার করিয়া আছে । ১৯২৯-৩০ হইতে ১৯৪১-৪২ সালের 
মধ্যে এই প্রকার জমির আয়তন একভাবেই ছিল, প্রায় 
৫৭৩,০০০ একর, ইহার মাত্র এক পঞ্চমাংশে গৃহাদি নিমিত 
হইয়াছিল। অবশিষ্টাংশের সম্যক উন্নতি সাধন করিতে, 
পারিলে খাগ্সমস্তার একটি প্রধান প্রতিবন্ধক যে দুর হয়ঃ 
সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। ১৯৪৪-৪৫ সালে দেখ! যায় 
যে, এই প্রকার জমির আয়তন যথেষ্ট কমিয়! গিয়াছে। 

এই জেলার কৃষিজ দ্রব্যগুলিকে থাদ্য শস্য ও শিল্পে ব্যবহৃত 
শন্য-_এই দুই শ্রেণীতে ভাগ কর! যাইতে পারে ( তালিকা! ৭ 
দ্রব্য )1 খাগ্য শম্তই এই জেলার প্রধান কৃষিজ দ্রেব্য 
এবং ইহাদের মধ্যে ধানই প্রথম স্থান অধিকার করিয়। আছে । 
ধানের চাষ জেলার সবত্র হুইয়! থাকে (মানচিত্র ১১)। 
জেলার উত্তরাঞ্চলে ছোট ছোট ধানের ক্ষেত, এবং দক্ষিণে 


৬৯ 
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স্ন্দরবনে, সীমাহীন বিশাল ধানজমি দেখিলে চাষীদের কতই 
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না আনন্দ হয়। সমগ্র কষিত ভূ-ভাঁগের শতকর! ৯৯ভাগ জমিতে 
যে ধান চাষ করা হয়, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। 
১৯৪৪-৪৫ সাঁলে ধানজমির আয়তন কিঞ্চিদধিক ১৩ লক্ষ একর 
ছিল। একই শস্তের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়৷ থাকিলে 
জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়, এবং শস্যের ক্ষতিকারক ছোট 
ছোট কীট পতঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে । এই কারণেই ২৪পরগণার 
জমির উৎপাঁদন শক্তি বড়ই কম; প্রতি একরে মাত্র ১৪ হইতে 
২০ মণ ধান উৎপন্ন হয়। ১৯২১৯-৩০ সালে ধানের চাষ 
শতকর! ৯৪ ভাগ জমিতে, অর্থাৎ ১৯৪৪-৪৫ সালের মতই ছিল। 
বতমানে অধিক পরিমাণ জমিতে ধান চাষ করিবার প্রচেষ্টা 
দেখা যাইতেছে । ১৯৪৪-৪৫ সালে ১০১,৪০১ একর জমিতে, 
র্থাৎ ধান জমির শতকর! শ্রায় ৮ ভাগে মুস্থর, মটর ও অন্যান্য 
থাগ্যশস্ত জন্মান হুইয়াছিল। পাট একটি প্রধান শিল্পে ব্যবহৃত 
শস্য । ১৯৪৪-৪৫ সালে ২৯৩৬১ একর জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছিল। ১৯২৯ খ্রষ্টাব্দে পাটের জমির আয়তন বতর্মান 
আয়তনের দ্বিগুণের কিছু বেশী ছিল। পাটের পরেই ফল মূল 
ও শাকসব্জীর স্থান। কলিকাতার বাজারে ইহাদের চাহিদা 
খুব বেশী। ১৯৪৪-৪৫ সালে প্রায় ৫৮৯০৬ একর জমিতে 
শাকসজী ও ফলমূলের চাষ হইত। তৈলবীজ, লঙ্কা, ইচ্ষু 
ইত্যাদি সাধারণত অল্প পরিমাণে গৃহে ব্যবহারের জন্য 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । ১৯৪৪-৪৫ সালে এই তিন রকমের 
শস্ত মোট ৬৯৫৮ একর জমিতে উৎপন্ন করা হইয়াছিল। 
১৯২৯-৩০ সালে লঙ্কা ও আকের চাষ কিছু বেশী ছিল। 


৬৪ চব্বিশ পরগণ। ও কলিকাতা 


বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানেও জমিদার 
শ্রেণী আছে। তাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ছুই হাজার 
এফেটের মালিক। এই জমিদারীগুলি সমগ্র জেলার 
অধে কেরও বেশা স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রত্যক্ষভাবে 
তাহাদের জমিদারীর সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই ; বিভিন্ন 
লোকের নিকট তাহারা আবার চিরস্থায়ীভাবে এই জমির 
বন্দোবস্ত দ্রয়ীছেন, এবং শেষোক্ত জমীদাররা আবার আর এক 
শ্রেণীর লোকের সহিত অনুরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন । এই 
ভাবে জমির জায়গীর প্রথা চলিয়াছে। সাধারণত তৃতীয়বার 
হস্তান্তরের পরেই জমি কৃষক প্রজার হাতে আসে এবং বস্তত 
পক্ষে তাহাকেই কৃষিজমির মালিক বল] চলে। এই সমস্ত 
কৃষকেরাই সমগ্র জেলার অধেক ভূখণ্ড, অর্থাৎ ১,৫৫১১৩০৯ 
একর জমি ভোগ দখল করিয়া থাকে । তাহাদের জোতজম। 
৮১১১৩৫০ ভাগে বিভক্ত। গড়ে প্রতি জোত-জমার আয়তন 
এই জেলায় অত্যন্ত কম, মাত্র ১'৯ একর । 

চাষী জোতদধাদের। জাবার বীজ বপন ও শদ্য কতনের সময় 
বহুসংখ্যক কুষাণ মজুর নিযুক্ত করে। ১৯৩১ সালে ১৯৯১ ১৫৭ 
অর্থাৎ সমগ্র চাষীর শতকরা ৪০২ ভাগ কৃষাণ মজুর নিয়মিত 
ভাবে কাজে নিযুক্ত ছিল। গত ছুভিক্ষের সময় এই শ্রেণীই 
অত্যন্ত নির্মমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এবং ইহাদের সংখ্যাল্পতার 
জন্থই পরে উপযুক্ত পরিমাণ একর জমিতে শস্যের চাষ করা 
সম্ভবপর হয় নাই। 





র্‌ বাঁধ 


মুডীগঙ্গী ও তীর তা মাটি 
[ কাকদ্বীপের পাশ দিক! প্রবাহিত গঙ্গার এই খাতটির (ছবির ডান পাশে, দুরে ) লবণাক্ত জল যাহাতে ধান জমির ( ছবির বাম পাশে, 


| 
৪) 
৮৮ 
(2 





শ হইতে আরম্ত 


পা 


চিত্রে দেখা যাইতেছে, এই বাধটি বাম 


সোজা নদীর দ্রকে গিয়াছে । এরূপ অনুচ্চ ও অপশ্রস্ত বাধের পক্ষে নদীর নোনা জল প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা খুব বেশী নহে 


দে জন্য একটি মাটির বাধ দেওয়া হইয়াছে । 


প্রবেশ করিতে না পারে 














ছে। (পৃষ্ঠা ১৬, ৫৮, ১১০) 


তি 


চিত্রে দেখা যাইতে 


আছে, 


ও বীধের মধ্যে সাদা নাদা চকৃচকে নুন মাটির উপর জমিয়া 
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স্বন্দরবন অঞ্চল সরকারের সম্পত্তি। পুর্ধে সরকার 
প্রকাশ্য নীলামে জমি ভাগ করিয়া চাষ আবাদের জন্য দিতেন ; 
কিস্ত এখন সেই প্রথ। প্রায় বন্ধ করিয়! দেওয়া হইয়াছে, এবং 
বনভূমিকে সংরক্ষিত অঞ্চল বলিয়! ঘোষণা করা হইয়াছে । 


গৃহপালিত জীবজস্ত 


যদিও গুহপালিত গবাদি পশুর ২৪পরগণা জেলার 
কৃষকদের বিশেষ উপকারে আসে, তথাপি পশু পালনের জন্য 
কোন চেষ্টাই নাই। গ্রামাঞ্চল ও শহরতলীতে হালচষা ও 
ভারী ভারী বোঝাই গাড়ী টান' প্রভৃতি কাজের উপযুক্ত প্রধান 
জন্ত হিসাবে একমাত্র বলদগুলিকেই ধর যাইতে পারে। শহরে 
মহ্ষিগুলিও ভার বহনকারী জন্তর কাজ করে। ১৯৪০ সালে 
এই জেলার গৃহপালিত পশুর সংখ্যা প্রায় ১,০৭৯১৪৯১ ছিল ) 
এবং তাহাদের অধিকাংশই, প্রায় ১০ লক্ষ, গ্রামাঞ্চলে ছিল। 
বলদ এবং মহিষের সংখ্যা ৩৮৫,৯৬১, অর্থাৎ সমগ্র গবাদি 
পশুর সংখ্যার শতকরা ৩৬। স্থখ্যায় যথেষ্ট হইলেও 
ইহাদের অধিকাংশই ক্ষীণজীবী ও কার্ষে অপটু। যথোপযুক্ত 
যত্ব ও খের অভাবেই ইহাদের এরূপ অবস্থা । পশু 
চারণের ভূমি ২৪পরগণ। জেলায় একেবারে নাই বলিলেই 
চলে। অপেক্ষাকৃত অনুব'র অঞ্চলে গবাদি পশুরা শুক ঘাস 
খাইয়া জীবন ধারণ করে। অবস্থাপন্ন কৃষকের! অবশ্য ধানের 
বিচালি কাটিয়া, এবং তাহার সহিত খোল ও কলাইসিদ্ধ 
মিশ্রিত করিয়া! গরুকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়। থাকে। 


৫ 


৬৬ চব্বিশ পরগণ। ও কলিকাতা 


দুগ্ধবতী গাভী গুলির সাহায্যে এই জেলার দুগ্ধ সরবরাহের 
কেন্দ্রগুলি গড়িয়। উঠিয়াছে। ১৯৪০ সালে বাছুর ছাড়াই 
ইহাদের সংখ্যা ৪৪০, ৫১৭ ছিল। বতমানে সুপরিকল্পিত 
ভাবে এই শিল্পটি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । কিন্ত 
এখনও ছুপ্ধ, দধি ঘ্বুত প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া কলিকাতার 
বাজারে চাহিদা মত আমদানী হইতেছে না। 

ছাগল এবং ভেড়া, গবাদি পণ্ড অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় । 
ইহাদের সংখ্যা ২৮৪,৪৮২ ১ ভেড়ার সংখ্যা মাত্র ১০,০০০ । 
এই প্রাণীগুলি প্রধানত মাংস এবং সামান্য পরিমাণ ছুপ্ধের 
যোগান দেয়। 


লাঙ্গল, গরুর গাড়ী এবং নৌক। 


এই জেলার কৃষকের! কাষ্ঠফলক কিংবা লৌহফলকের 
লাঙ্গল দিয়া জমি চাঁষ করে। এই ধরণের লাঙ্গলগুলি প্রকৃত 
পক্ষে নীচের মাটিকে ভালভাবে উপরে তুলিয়া আনিতে 
পারে না; অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপরের মাটিকে ছুই পার্খে 
ছড়াইয়া দেয়। কাজেই জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার সম্পূর্ণ 
্বফল পাওয়। যায় না। ইহা ছাড়া মাটির নীচে এই লাঙ্গল 
গুলি ৪ ইঞ্চির অধিক প্রবেশ করিতে পারেনা । স্থতরাং 
প্রতি একরে উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম হয়। 

এই লাঙ্গল গুলি বিশেষ কার্যকরী ন৷ হওয়ায় বীজ বপন 
বা চার! লাগাইবার পুর্বে একই জমিকে বার বার কর্ষন করিতে 
হয়। লাঙ্গলের সংখ্যাও যথেষ্ট নহে। ১৯৪০ সালে ইহার 
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খ্য। ১৬৫৮০) অর্থাৎ প্রতি ১০ একর জমিতে মাত্র একখান! 

লাঙ্গল ছিল। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে 
ভাল রাস্তা নাই ; কাজেই নৌকা এবং গরুর গাড়ীই কৃষকদের 
একমাত্র যাতায়াতের উপায় । ১৯৪০ সালে মাত্র ৩৩,৫৭৬ 
গরুর গাড়ী এবং ৮,৮৬৮ নৌকা ছিল। এত বড় একটি জেলার 
পক্ষে আরও অনেক বেশী গরুর গাড়ী ও নৌকার প্রয়োজন। 
তুলনামূলক আলোচন। 

জেলার বিভিম্ন অঞ্চলে জমির কি প্রকার ব্যবহার হইয়া 
থাকে এবার তাহার আলোচনা কর থাক। কধিত জমি কোথায় 
কত আছে তাহ! শতকরা হিসাবে ৮নং তালিকায় দেখান 
হইয়াছে । সাধারণত উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে 
সমগ্র জমির অনুপাতে কৃষি জমির আয়তন সমধিক ; বারালাত 
ব্সিরহাট অঞ্চলে শতকরা ৭৫ ভাগ, এবং দক্ষিণ অঞ্চলে ৭৭ ভাগ। 
শিল্পপ্রধান শহরতলী অঞ্চলে চাষের জমির পরিমাণ সব চেয়ে 
কম; কিন্তু সেখানেও অর্ধেকের বেশী জমিতে চাষ 
কর! হুয়। প্রাচীন স্থন্দরবনে চাষের জমি (শতকরা ৬৬) আবাদী 
স্থন্দরবনের অপেক্ষা অধিক (শতকরা ৬১)। কাজেই, 
স্থন্দর বনে আরও অধিক পরিমাণে জমির যে চাষ সম্ভবপর, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। (মানচিত্র ৮ দ্রব্য )। 

কৃষি জমির অনুপাতে লোকসংখ্যার ঘনত্ব হুগলীতটে 
সর্বাপেক্ষা! অধিক, প্রতি বর্গমাইলে কিঞ্চিদিধিক আট হাজার । 
কৃষিপ্রধান অঞ্চলে জন বদতি ম্বভাবতঃ কম। কৃষিপ্রধান 
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অঞ্চলগুলির মধ্যে আবাদী স্থন্দর বনে প্রতি বর্গমাইলে 
জনসংখ্য। সবচেয়ে কম (৮৮৩) এবং দক্ষিণ সমভূমি অঞ্চলে 
সবচেয়ে বেশী (১৮৬৫)। যদিও এই জেলায় আমডাঙ্গা- 
স্বরূপনগর অঞ্চলে প্রথম দিকেই জনসাধারণের বসবাদ আরম্ত 
হইয়াছিল, তথাপি প্রতিবর্গ মাইল কৃষিজমির অনুপাতে 
এই অঞ্চলের জনসংখ্য! আবাদী স্থন্দরবনের জনসংখ্যা অপেক্ষা 
খুব বেশী নহে। পুর্বেবোক্ত অঞ্চলের নদীগুলি মজিয়! যাওয়ার 
ফলেই লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় নাই। আরও দক্ষিণে 
অবস্থিত সমভুমি অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় সমান ) 
তবে এই অঞ্চলে উত্তর হইতে যতই দক্ষিণে অগ্রসর হওয়। 
যায় ততই দেখা যায় যে, বসতি কমিয়া আলিতেছে। 

আবাদী স্থন্দরবনের অধিকাংশ স্থানেই বড় বড় প্রটে চাষ 
করা হয়। প্রত্যেক চাষীর গড়ে ২ হইতে ৬ একরের মধ্যে 
চাঁষের জমি আছে । ট্র্যাকটর ও অন্যান্য কৃষিকার্ষ্যের যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করার পক্ষে এই অঞ্চল বিশেষ উপযোগী । আবাদী 
স্থন্দরবনের উত্তরে গ্রতি জোতের গড় আয়তন ইহা অপেক্ষা 
সামান্য কিছু কম, এবং জেলায় অন্যত্র আরও কম, এক 
হইতে ছুই একরের মধ্যে । শিল্প-প্রধান অঞ্চল, হুগলীতটে 
অবশ্য এক একরের বেশী জমি বিশেষ কাহারও নাই। 

পতিত চাষের জমি জেলার প্রায় মধ্য দিয়! উত্তর হইতে 
দক্ষিণে বিস্তৃত ( মানচিত্র ১০ )। কলিকাতার উত্তরে হুগলী 
তটে কর্ষণযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। 
কাজেই, এখানে প্রচুর ফলমূল ও শাকসজী উৎপাদন কর! 
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৭ চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 


যাইতে পারে। জেলার দক্ষিণে অবস্থিত সমভূমি অঞ্চলে এবং 
ইছামতী নদীর উভয় পার্থের উর্বর জমিতে ব্যাপক ভাবে চাষ 
আবাদ হইয়া! থাকে, কাজেই এই অঞ্চলে অব্যবহৃত কৃষি ভূমির 
পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম । আবাদী সুন্দর বনের পূর্বাঞ্চলে কর্ষণ- 
যোগ্য বিস্তর পতিত জমি রহিয়াছে। হৃতরাং এ অঞ্চলেও আরও 
অধিক পরিমাণ ভূমিতে খাগ্যশস্তের চাষ করা যাইতে পারে। 

তথাকথিত কর্ষণের অযোগ্য ভূমি কোথায় কত পরিমাণে 
আছে, তাহার আলোচনা করিলে দেখ। যায় যে, শহরতলী 
অঞ্চলে এই ধরণের জমির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, এবং 
আমডাঙ্গা-স্বরূপ নগর অঞ্চলে সবচেয়ে কম। শেষোক্ত অঞ্চলে 
জমির ব্যাপকভাবে সদ্যবহার করা হয় বলিয়াই চাষের অযোগ্য 
জমির পরিমাণ এত অন্প। দক্ষিণ সমভূমি এবং বারাসাত 
বসিরহাট অঞ্চলেও এ একই কারণে কর্ষণের অযোগ্য জমি 
খুব বড় একট। দেখা যায় না। 

প্রত্যেক অঞ্চলেই আউল অপেক্ষা আমন ধানের চাষ 
বেশী হয়। দক্ষিণ সমভূমিতে সমগ্র জমির অনুপাতে 
আমন জমি জেলার মধ্যে প্রথম স্থান, এবং চাষের 
জমির অনুপাতে আমন জমি জেলার মধ্যে দ্বিতীয় স্ছান 
অধিকার করিয়া আছে। আবাদী হ্ন্দরবনে আমন ছাড়। 
আ'র কিছু প্রায় জন্মায় না বলিলেই চলে। প্রাচীন সুন্দরবনে 
আবাদী জমির শতকরা ৮০ ভাগেই আমন ধানের চাষ হইয়া 
থাকে। উত্তর সমভূমিগ্ছ অঞ্চলে অধিক পরিমাণে আমন জন্মায় 
না, চাষের জমির শতকরা মাত্র ৬০ ভাগে আমন ধানের চাধ 
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হুইয়া থাকে। শিল্প প্রধান অঞ্চলে আবাদী জমির মাত্র এক 
চতুর্থাংশে আমন ধানের চাঁষ হইয়৷ থাকে । জেলার উত্তরাংশে 
অন্যান্য যে কোন অংশের অপেক্ষ। অধিক পরিমাণে আউম 
ধান উৎপন্ন হয়। আবাদী স্বন্দরবন অঞ্চলে মাথা পিছু ধান 
উত্পাদনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক) জেলার অন্যান্য 
অঞ্চলে যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়, এই একটি অঞ্চল হইতে 
প্রায় সম-পরিমাণ ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন শ্ন্দরবনেও 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত শম্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে । শিল্প প্রধান 
হুগলী তট অঞ্চল ছাড়! জেলার অন্যান্য অঞ্চলে, মানুষের 
যতট? চাল দরকার প্রায় ততটাই জমি হুইতে পাওয়া যায়, 
ঘাটতির পরিমাণ খুবই কম্ম। একমাত্র হুগলীতটই একটি 
প্রধান ঘাটতি অঞ্চল; কৃষিপ্রধান অন্যান্য অঞ্চল হইতে 
এই অঞ্চলের অধিবাীদের জন্য খাগ্ভশম্য সরবরাহ করা 
হইয়! থাকে । 

সমগ্র চাষের জমির অনুপাতে পণ্যে ব্যবহৃত অন্যান্য 
কৃষিজ পদার্থ এই জেলায় কি . পরিমাণে জন্মে, তাহার 
'আলোচন! এইবার কর! যাক । এইগুলির মধ্যে পাটই সর্বপ্রধান 
কৃষিজপদার্থ ; ইহার চাষ কোথায় কত পরিমাণে হয় তাহা 
১২নং মানচিত্রে দেখান হইয়াছে । জেলার উত্তর অঞ্চলেই 
প্রধানত পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে । উপরোক্ত অঞ্চলে এবং 
দক্ষিণ সমভূমিতে ডাল ও অন্যান্য খাগ্য শস্য প্রচুর জন্মায়। 
হুগলীতটে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমিতে ফল এবং 
শাকসব্জীর চাষ হয়। ইহার পরেই বারাপাত-বমিরহাট অঞ্চল। 


৭২ চব্বিশ পরগণ! ও কলিকাতা 


বারুইপুর ও ভাঙ্গরের সন্নিকটব্তা গ্রামগুলিতেও কলিকাতায় 
রপ্তানীর জন্য প্রচুর কল ও শাকসব্জী উৎপন্ন হয়। 

কৃষি কার্ধ্যে ব্যব্ধত লাঙ্গল, গরুর গাড়ী ও নৌকার 
সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দক্ষিণ অঞ্চলে 
লাঙ্গলের সংখ্যা সবঁধিক ; ইহার কিছু কম প্রাচীন স্বন্দরবনে 
দেখা যায়। বারাপাত-বসিরহাট অঞ্চলেও লাঙ্গলের সংখ্যা 
প্রয়োজনারপ আছে । আবাদী শ্বন্দরবন অঞ্চলে গড়ে লাঙ্গল 
সংখ্যা ৬৬ হইতে ১০৭; এবং আমডাঙ্গা-স্বরূপ নগরে ২৪ 
হইতে ৯৮এর মধ্যে দেখা যায়। হ্ুগলীতটে অধিক সংখ্যক 
লাঙ্গলের প্রয়োজন নাই, কাজেই এখানে লাঙ্গলের 
সংখ্যাও কম। 

গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের জন্য গরুর গাড়ী বা নৌকাই 
একমাত্র সন্বল। জেলার উত্তরস্থ অঞ্চলে গরুর গাড়ীর সংখ্যা 
সবপেক্ষা অধিক ; কারণ মেটো ও পাকা রাস্তা এ অঞ্চলে যত 
আছে অন্য কোন অঞ্চলে তত নাই। এখানে নৌকার বিশেষ 
প্রচলন নাই। দক্ষিণ অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই কাটা খাল 
থাকায় গরুর গাড়ীর অপেক্ষা নৌকার উপরেই লোকেরা 
অধিক নির্ভরশীল। সুন্দরবনের কোন কোন অংশে নৌকা এবং 
গরুরগাড়ীর অভাবে কৃষিকার্ধ ভাল ভাবে হয় না। 

দক্ষিণ সমভূমিতে গবাদি পশুর সংখ্যা সবাধিক ; এবং 
আবাদী শ্ুন্দর বনে সবপেক্ষা কম। জেলার দক্ষিণাংশে 
ছাগল অথব1 ভেড়া বিশেষ দেখা যায় না! ইছামতীর তীরেই 
ইহাদের অধিক সংখ্যায় দেখ| যায়। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 

আঞ্চলিক বৈশিষ্য 

0১) হুগলী তট অঞ্চল 

এই অঞ্চল জেলার উত্তর প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়। 
বজবজ পর্যন্ত গঙ্গার (হুগলী নদীর ) তীর ধরিয়া সোজা চলিয়া 
গিয়াছে । ইহার দের্ঘ্য প্রায় ৪৫ মাইল। প্রধান রেলপথকে 
ইহার পৃব' সীম। রেখা ধরা যাইতে পারে । প্রন্ছে ইহা এক 
হইতে ছুই মাইলের মধ্যে । হুগলী নদীর পশ্চিমে হাওড়া, 
হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা অবস্থিত। এই নদীটিকে জার্মানীর 
রুর প্রদেশে অবস্থিত রাইন নদীর সহিত তুলন] করা যাইতে 
পারে। কিন্ত রাইনের উপত্যকায় যে সমস্ত সুযোগ স্থবিধা 
আছে এখানে তাহার একান্তই অভাব। নিকটবততী রাণীগঞ্জের 
কয়লাখনি হইতে নদীপথে কয়লা আনয়ন করা যায় না। 
কারণ কয়লা খনি অঞ্চল হইতে আগত হুগলীর একমাত্র 
উপনদী, দামোদরে বসরের সকল দনয় যথেষ্ট জল থাকে না। 
উপরস্ত, জার্মানীর মত বাংলাদেশে কারখানা শিল্পগুলির 
বিশেষ কোন যুল ভিত্তি নাই। মুলধন বা শ্রমিক কোনটিই 
বাংলার নিজন্ব নহে। বেশীর ভাগ কলগুলিরই মালিক ইংরাজ 
বা স্কচ, এবং শ্রমিকেরা বাংলার বাহিরের লোক । কাজেই, 
এই ধরণের শিল্প যতই উন্নত হউক নাকেন ইহা স্থানীয় 
বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিতে বিশেষ কোন 
সাহায্য করে নাই। অতএব, আমরা ইহাকে বাংলার 


৭৪ চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 


শিল্লোন্নতির যথার্থ লক্ষণ বলিয়া! ধরিতে পারি না। ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হওয়ার পর অবশ্থা অবস্থার কিছু পরিবতন হইয়াছে । 
২৪ পরগণার প্রায় সমস্ত চটকলগুলিই উত্তরে নৈহাটি 
হইতে আরস্ত করিয়া দক্ষিণে বজবজ পর্যস্ত এই অঞ্চলের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ । চটকলগুলির ব্যবহারের জন্য বাংল! দেশের বিভিন্ন 
জেলা হইতে পাট খোল! অবস্থায় আসে। কাজেই, কলি- 
কাতার পুর্ব প্রান্তে খালের ধারে এবং উত্তরে কাশপুর 
অঞ্চলে বহু পাটকল ( জুটপ্রেন ) দেখা যায়। এই কলগুলিতে 
পাটের বাধাই হইয়া বিভিন্ন চটকলে পাটের গীঁট পাঠান 
হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে নৈহাটির নিকট গৌরীপুরে এই 
জেলায় সব প্রথম চটকল স্থাপিত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে প্রায় ১২টি চটকলে কাজ চলিতে থাকে । এখন 
চটকলের সংখ্য। তাহার প্রায় চতুগ্ডণ। প্রধানত চারিটি 
স্থানে ইহারা কেন্দ্রীভূত-_ছুইটি কলিকাতার উত্তরে, তৃতীয়টি 
কলিকাতার শহরতলী অঞ্চলে, এবং চতূর্থটি দক্ষিণে বজবজের 
সন্নিকটে অবস্থিত। প্রথম কেন্দ্রটি চন্দননগরের অপর পারে 
হুগলী নদীর একটি বিখ্যাত বাঁকে, ভাটপাড়া হইতে শ্যাম নগর 
পর্যন্ত ধিস্তৃত। দ্বিতীয় কেন্দ্র খড়দহ এবং টিটাগড়ের সন্নিকটে 
অবস্থিত। প্রতি বসর এই চটকলগুলি প্রচুর লাভ করিয়া 
থাকে। কোন কোন বৎসর অংশীদারদের মূলধনের শতকরা 
১০০ টাকার উপরেও মুনাফা! দেওয়া হয়।* দুঃখের বিষয় 


১। বাংলা বিভক্ত হওয়ার ফলে পাটশিল্প যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
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মানচিত্র ১২--পাটজমি, পাট ও চটকল। 
[ গঙ্গার তীরেই অধিকাংশ পাট ও চটকল গুলি অবস্থিত 
জেলার মাত্র উত্তরাংশে কিছু পাট উৎপন্ন হয়| ] 


ণ৬ চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা। 


এইরূপ লাভের অধিকাংশ টাকাই ভারতের বাহিরে চলিয়া 
যায়।ৎ প্রথম কেন্দ্রের অন্তর্গত চারিটি চটকল এক বশুসরে 
১ কোটি টাকা লাভ করিয়াছিল ; এবং দ্বিতীয় কেন্দ্রের অন্তর্গত 
ঢুইটি চটকলের লাভ প্রায় অদ্ধ কোটি টাক হইয়াছিল। এই 
চটকলগুলির লাভের সামান্য অংশ পাইলে জেলার বন্থবিধ 
স্কার করা সহজেই সম্ভবপর হুইত। চটকলের সন্নিকটে 
অবস্থিত জলাগুলে হইতে জল বাহির করিয়। দিয় চাষের জমি 
বাড়াইতে পারিলে, শ্রমিকদের জন্য অন্য স্থান হইতে খাছ্য 
শস্য আনার প্রয়োজনই হইত না। চটকলের সংলগ্র জমিরও 
উন্নতি করা যাইতে পারিত। শ্রমিকদের বাসস্থান অতি নিকৃষ্ট 
ধরণের ; এখানকার শ্রমিকের ইংলগ, জার্মানী বা আমেরিকার 
শ্রমিকদের ন্যায় জীবনের কোন আনন্দই উপভোগ করিতে 
পায় না। বাঙ্গালী মজুরের] কেন কলে কাজ করিতে ভালবাসে 
না, ইহা তাহার অন্যতম কারণ। ভবিষ্যতে যদি স্থানীয় 
বাঙ্গালী মজুরদের মিলের কাজে আকৃষ্ট করিতে পারা যায়, 
তাহা হইলে চাষের জমির উপরে এত অধিক সংখ্যক জন- 
সাধারণের নির্ভর করিতে হইবে না, এবং অন্যান্য প্রদেশ 
হইতে আগত সহজ সহস্র শ্রমিকদের কার্ধে নিযুক্ত করিবার 
প্রয়োৌজনই হইবে না। এই ভাবে খাদ্য সমস্যার কিছুটা 
সমাধান হইতে পারে। 


পক সাক থক আনা পাপা সপীক্ত সপে শিস পাটি 


২। কাঁচা পাট এবং পাউজ।ত দ্রব্য রপ্তানীর উপর ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক শুদ্ধ ধার্ধয আছে 7) ইহা হইতে গভর্ণমেণ্টের প্রচুর অর্থাগম হয় । 











| ব্যারাকপুরে 
গঙ্গায় মহাত্া 
গান্ধীর চিতাভম্ম 
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একটি মাত্র কাপড়ের কল ব্যতীত বাকী সযস্তগুলিই 
কলিকাতার উত্তরে পানিহাটি ও গারুলিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে 
অবস্থিত। একটি কাগজের কল টিটাগড়ে এবং অপর দুইটি 
ভাটপাড়ার সন্নিকটে কাকিনাড়ায় অবচ্থিত। এই অঞ্চলে ১১টি 
কেমিক্যাল ওয়ার্কল আছে, তন্মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 
কর্তৃক স্থাপিত বেঙ্গল কেমিক্যাল আ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল 
ওয়ার্ক সবাপেক্ষা বৃহৎ। এইগুলি প্রধানত কলিকাতার 
পুবদিকে খাল অঞ্চলে অবস্থিত। অধিকাংশ কাচের 
ফ্যাক্টরীও এই অঞ্চলেই দেখা যায়। দিয়াশলাই শিল্প কয়েক 
বগসরের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই 
অঞ্চলের ৬টি দ্রিয়াশলাই কারখানার মধ্যে ছুইটিতে দৈনিক 
একহাজার শ্রমিক কার্যে নিযুক্ত। এইগুলি কলিকাতার 
উত্তর শহরতলীতে অবস্থিত । চীনামাটির কারখানা, দাবানের 
কারখানা, সার তৈয়ারীর কারখানা, রংয়ের কারখানা, লাক্ষার 
কারখানা, প্রভৃতি ছোট ছোট শিল্পগুলির ।অধিকাংশই 
কলিকাতার খাল অঞ্চলে অবস্থিত। . 

ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলির মধ্যে কীচড়াপাড়ার রেল- 
কারখানাই বুহত্তম । সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলির 
অধিকাংশই ছোট প্রতিষ্ঠান, সংখ্যায় তাহার! প্রায় একশত । 
ইহাদের কোনটিতেই এক হাজারের অধিক শ্রমিক নাই, এবং 
শতকর! পঞ্চাশটি কারখানায় দৈনিক একশতেরও কম শ্রমিক 
নিযুক্ত আছে। ইহা ছাড়া গ্রীমার ও মোটর গাড়ী মেরামতের 
কারখানা, কেরোসিন টিনের এবং প্যাকিং বাক্স তৈয়ারীর 
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কারখানায় প্রচুর পরিমাণে লৌহ ব্যবহার করা হয়। কামার- 
হাটির সীসার জিনিষ তৈয়ারীর কলে এবং কলিকাতার শহর- 
তলীতে অবস্থিত আযালুমিনিয়ামের বাসন তৈয়ারীর কারখানায় 
সীসা ও আালুমিনিয়াম কাচ। মাল হিসাবে ব্যবহার কর] হয়। 
অধিকাংশ চালের কল কলিকাতার শহরতলীতে গড়িয়। 
উঠিয়াছে। কলিকাতার আশেপাশে কয়েকটি খাল থাকায় 
ইহাদের ক্রমোন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। এই খালগুলি দিয়া 
পুব বঙ্গ হইতে প্রচুর ধান মিল অঞ্চলে নিয়মিতভাবে আপসিত। 
কলিকাতার দক্ষিণে টালীগঞ্জ অঞ্চলে জেলার প্রায় অধেক 
চালের কল অবস্থিত । কলিকাতার উত্তর প্রান্তে শ্যামবাজার 
এবং উদ্টাডাঙ্গায় খালের ধারেও বহু চালের কল দেখা যায়। 
টিটাগড়-বারাকপুর অঞ্চলে রেল লাইনের পুবদিকে আরও 
কয়েকটি চালের কল গড়িয়া উঠিয়াছে ;) তালপুকুর হইতে 
চানক এবং চন্দনপুরে যাইবার সময় রাস্তার ছুই পার্থে এই 
কলগুলি দেখা যায়। এই চালের কলগুলি আকারে অত্যন্ত 
ছোট, এবং শ্রমিকের সংখ্য। কলগ্রতি মাত্র ৬০ জন। 
কলিকাতা এবং শহরতলীতে মাত্র ৪টি ময়দার কল আছে। 
এই মিলগুলিতে দৈনিক ১০০ মন্তুর কাজ করে। নৈহাটির 
নিকটে একটি মাত্র তিসির তেলের কল আছে। যন্ত্র শিল্পে 
তিমির তেলের চাহিদা খুব বেশী! অবশিষ্ট তেল কলগুলি 
সরিষার বীজ হইতে তেল বাহির করে। সরিষার তেল বাঙ্গালী 
গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্ত। তিনটি বড় বড় থেকারী ও 
বিস্কুট তৈয়ারীর কারখানা, এবং একটি মদ চোলাইয়ের 
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ভাটিখানা কলিকাতার শহুরতলীতে অবস্থিত। কামারহাটিতে 
একটি ও কলিকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে আর একটি তামাকের 
কারখানা আছে। 

চাড়ার কারখানা এবং ট্যানারীগুলির মধ্যে সবশশ্রেষ্ঠ 
প্রতিষ্ঠান, বাটা কোম্পানীর প্রধান কারখানা নুঙ্গী বা বাটানগরে 
অবস্থিত। ইহ] অতি ভ্রুত বাংল! দেশের চর্ম-শিল্সের প্রধান 
কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইতে চলিয়াছে। 

কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের চারিটি ফ্েশন 
কাশীপুর, ভাটপাড়া, মুলাজোর ও গার্ডেনরীচে অবস্থিত। এই 
ফেঁশনগুলিতে কয়লার সাহায্যে জল গরম করিয়া বাম্পে 
রূপান্তরিত কর! হয়; পরে বাস্প চালিত টারবাইনের সাহায্যে 
বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। 

এই অঞ্চলের বহুবিধ সমস্যার সম্যক সমাধান করিতে 
হইলে ইহাকে একটি স্বতন্ত্র মহকুমার অন্তর্গত করা আবশ্যক | 
বতগ্নানে ইহা ছুইটি বিভিন্ন মহকুমা-_-সদর ও বারাকপুর, এবং 
কলিকাতা জেলার অন্তর্গত। উপরোক্ত ছুইটি মহকুমার 
অন্তর্গত থানাগুলিরও নূতন করিয়া সীমারেখা টানা আবশ্যক । 
বত'মানে একই থানার একাংশে কলকারখানাগুলি রহিয়াছে ; 
এবং অপরাংশের অধিবাসীরা! কৃষিকার্য্যে ব্যাপূত আছে। 
কলকারখানা প্রধান অঞ্চলগুলি একত্র করিয়৷ কয়েকটি নূতন 
থানা গড়িতে পারিলে থানার রাজকর্মচারীর৷ শিল্প অঞ্চলের 
বিশেষ গমস্যার সমাধান কল্পে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। 

এই অঞ্চলের জনসংখ্য। সম্বন্ধে আলোচন। করিতে গেলে 
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দেখা যায় যে, নদী তীরবর্তী স্থান সমূহেই অধিকতর লোকের 
বসবাস; এবং পুব্দিকে এই বসতি ক্রমশ হ্রাস পাইয়াছে। 
কলিকাতা৷ ও ভাটপাড়। সহ জেলার প্রধান প্রধান শহরগুলি এই 
অঞ্চলেই অবস্থিত (মানচিত্র ১)। এই শহরগুলিকে কলিকাত। 
মহানগরীর উপনগর বলিয়া অধুন! প্রতীয়মান হইলেও, ইহারা 
কলিকাতা সহরের জন্মের বহু পুবে ই বিদ্যমান ছিল। জেলার 
উত্তরে অবস্থিত হালিসহর ভারতে মোগল রাজত্বের সময় প্রধান 
বাণিজ্য কেন্দ্রূপে পরিগণিত হইত ; এবং তখন এই সহরে বনু 
স্থন্দর স্থন্দর অট্রালিক নিগিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালে 
এই শহরটি বাংলা দেশের অন্যতম প্রধান কৃষ্টি কেন্দ্র ছিল; 
তখন ইহার নাঁম ছিল কুমারহট্ট । জনসংখ্যা হান পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ইহার পূব গৌরব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে। 
বতমানে যখন অন্যান্য সহরগুলির জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি 
পাইতেছে তখন ইহার জনসংখ্যা সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই ; 
এমন কি ১৯১১ সাল হইতে ১৯২১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা 
বিশেষভাবে হ্রাস পায়। শখের সঙ্নিকটব্তা বন্ধ জলাগুলিতে 
অসংখ্য আনোফিলিদ মশকের জন্ম হইয়। থাকে, এবং ইহারাই 
মারাত্মক ম্যালেরিয়া! ব্যাধি চতুদিকে ছড়াইয়া দেয়। ফলে 
এই শহরের অধিবাসীদের বতম্মানে স্বাস্থ্য হানি হুইয়াছে। 
নৈহাটি কিছু দিনের জন্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
বাংলাদেশের রাজধানী ছিল। ইহার জনসংখ্যা ধীরে ধীরে 
বুদ্ধি পাইতেছে। ভাটপাড়া অপর একটি এঁতিহাসিক "প্রসিদ্ধ 
স্থান ; এবং বত'মানে বাংলার একটি প্রধান কৃপ্তিকেন্দ্র। এই 
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শহরে কতকগুলি কল স্থাপিত হওয়ায় ১৯০১ গ্রষ্টাব্দ হইতে 
ইহার জনসংখ্য। অত্যন্ত ভ্রুত বুদ্ধি পাঁইতেছে। গত ১৯৪১ 
সালে যখন লৌক গণনা করা হয়, তখন দেখ। যায় যে, এই 
শহরের জনসংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক । এই শতাব্দীর প্রারস্ত 
হইতে আজ পর্যন্ত টিটাগড় শহরের যেমন দ্রুত একটানা 
উন্নতি হইয়াছে, তেমন আর কোন শহরের হয় নাই। খড়দহ 
ও পানিহাটি বাংলার দুইটি ধর্মকেন্দ্র। অফ্টীদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাঁগে গোরা সৈন্যদের ব্যারাকের নামানুপারে ব্যারাকপুরের 
নামকরণ হয়। প্রথম আদম স্ুমারীর বৎসরে ইহার জনসংখ্য। 
কলিক'তার জনপখ্যার প্রায় সমান ছিল; কিন্তু পরবর্তী ৫০ 
বংসরে ইহার জনসংখ্য। বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। 

বরানগরের জনসংখ্যা! কলিকাতার জনপংখ্যার মতই দ্রুত 
বৃদ্ধি পাইতেছে ; কারণ বৃহত্তর কলিকাতা উত্তরে বরানগর 
পর্যন্ত বিস্তুত। কয়েক বুসরের মধ্যে কলিকাতার জনসংখ্য। 
প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শহরটি প্রথম হইতেই 
দক্ষিণ দিকেই প্রপারিত হইতে থাকে । পূর্বদিকে লবণাক্ত 
জলাভূমি, পশ্চিমে বিরাট হুগলী নদী, এবং উত্তরে ঘন 
বসতিপূর্ণ স্থান থাকার ফলেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে । 
অনুন্নত গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে কলিকাতার মত আর কোন 
শহর পৃথিবীতে গড়িয়া! উঠিতে পারে নাই। অন্যান্য শহরগুলির 
সহিতও ইহার বনু বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। কলিকাতার 
দক্ষিণে অবস্থিত '২৪পরগণা জেলার জনপদগুলি দ্রুত 
কলিকাতার শহরতলীতে পরিণত হইতেছে, এবং কলিকাতা 


৬ 
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পৌর-প্রতিষ্ঠানের অন্তভূক্ত হওয়ায় সহরের সমস্ত স্থবিধা 
ভোগ করিতেছে । সমুদ্রগামী বড় বড় বহু জাহাজ গার্ডেনরীচ 
অঞ্চলে দেখা যায়। গার্ডেনরীচ হইতে খিদিরপুর পর্যন্ত 
নদীর ধারে প্রধান প্রধান ডকগ্চলি অবস্থিত। আলীপুর 
২৪ পরগণ। জেলার মদর সহর ৷ মাঝেরহাট একটি উল্লেখযোগ্য 
রেলওয়ে জংশন) খিদিরপুরের ডক ও আলীপুরের 
যুদ্ধকালীন বিমান ধাঁটির সানিধ্যের জন্য ইহার প্রাধান্য 
ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাঁইতেছে। বালীগঞ্জ কলিকাতার একটি 
প্রধান শহরতলী ; কলিকাতা ফাহাদের কমস্থান, তাহাদের 
অনেকেই এখানে বসবাদ করেন। বালীগঞ্জের কৃত্রিম হুদ 
লগ্ুনের হাইড পার্ক ও প্যারিসের বোয়া দর বুলর মতই দেখিতে 
স্রন্দর। টালীগপ্জ অঞ্চলও ধীরে ধীরে উন্নত হইতেছে । 
এখানে বিশেষ ভাবে ইটালঘাটার চতুদিকে অনেকগুলি চালের 
কল আছে। ১৯৩১ সাল হইতে ইহার জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি 
পাঁইতেছে। কলিকাতার দক্ষিণস্থ শহরতলী অঞ্চল বেহাল। 
ও বড়িবা পর্যন্ত বিস্তুত। এই দ্ুইটিই এঁতিহাপিক নগর । 
বড়িষার নিকটবতা স্থানে পুরাকালে বাংলার রাজধানী ছিল। 
কলিকাতার উত্তর শহরতলী অপেক্ষাকৃত কম উন্নত। দক্ষিণ 
শহরতলীর মত এই অঞ্চল ধাসগৃহ নির্যাণের উপযুক্ত বলিয়া 
বিবেচিত হয় নাই । অবশ্য দম্মে প্রচুর খোলা জায়গা এখনও 
দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কলিকাতার বহু ধনী ব্যক্তিদের 
বাগানবাড়ী আছে। দমদমে ভারতের একটি প্রধান 
এয়ারোড্রোম থাকায়, এই শহরটিকে বাংলাদেশের ক্রয়ঙন 
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বলা চলে। দক্ষিণ হইতে আগত সামুদ্রিক বায়ু কলিকাতা 
নগরীর দক্ষিণ দিকে প্রসার লাভ করার অন্যতম কারণ। এ 
কারণেই শহরের প্রাচীন অংশেও দক্ষিণ খোলা গৃহগুলির বিশেষ 
একটি আকর্ষণ আছে। দক্ষিণ খোল! বাড়ীতে বান করিলে 
গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা৷ অনুভূত হয় না; সকল সময়েই স্শীতল বায়ু 
দক্ষিণ বা দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর হইতে আসিয়া 
বায়ুর উত্তাপ কমাইয়া দেয়। কাজেই, ভবিষ্যতে কলিকাতা 
আরও দক্ষিণে যে প্রসার লাভ করিবে, তাহাতে আর কোন 
সন্দেহ নাই। হুগলীতট অঞ্চলের দক্ষিণতম প্রান্তে বজবজ 
শহর অবশ্থিত। কলিকাতার সহিত ইহার রেলপথ, 
পাকারাস্তা ও নদীপথে উত্তম যোগাযোগ আছে। সম্প্রতি 
ইহার নিকটে বন্ুস্খ্যক চটকল ও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায় এই স্থান বাংলাদেশের একটি প্রধান শিল্প কেব্দ্রূপে 
গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা ছাড়া বজবজ পেট্রোল সরবরাহের 
একটি প্রধান কেন্দ্র। এই শহরের দক্ষিণে হুগলীনদীর পুর্ব 
তীরে ভায়মগ্ুহারবার পর্যন্ত নূতন নুণ্তন শিল্প গঠনের উপযোগী 
জমি রহিয়াছে । ভবিষ্যতে এখানে নৃতন নূতন কলকারখান। 
গড়িয়া উঠিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা! রহিয়াছে। পূর্বেই বল! 
হইয়াছে যে, শিল্প-প্রধান থানাগুলির এক অংশেই কল- 
কারখানাগুলি সীমাবদ্ধ; অন্যান্য অংশের প্রতি কাহারও 
দৃষ্টি নাই। যথোপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিলে শেষোক্ত অঞ্চল 
হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। 
আশ! কর] যায় যে, সরকারী পরিকল্পনা রচনা করিবার সময় 
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এই বিষয়গুলি আলোচিত হইবে। কলিকাতার উত্তরে 
অবস্থিত বিজপুর, 'নৈহাটি এবং জগদ্দল, এই তিনটি থানার 
জলাভূমি হইতে জল বাহির করা একান্ত আবশ্টযাক, এবং 
প্রাচীন খাল ও নদীগুলি যাহা এখন মজিয়া গিয়াছে তাহাদের 
পুনরুদ্ধার করিয্া হুগলী নদীর সহিত যুক্ত করিয়া! দেওয়! 
উচিত। এই অঞ্চলের উত্তর সীমায় মথুরাবিল ও 
তৎসংলগ্ন বাঘেরখাল সর্বপ্রথমে খনন করা উচিত। 
ইহাতে কেবলমাত্র কাচড়াপাড়া ও হালিপহরের অধিবাীদের 
স্বাস্থ্যের উন্নতিই যে হইবে তাহা নহে, উপরন্তু বত'মানে 
অব্যবহৃত বিজপুর থানার এক তৃতীয়াংশ কর্ষণযোগ্য ভূমিতে 
চাঁষ আবাদ কর! সম্ভবপর হইবে । বিজপুরের দক্ষিণে নৈহাটি 
ও জগদ্দলের মধ্যে অপর একটি পূর্ব পশ্চিমে প্রবাহিত 
খাল শুক হইয়া গিয়াছে । সম্ভবত ইহা এক সময় ভাবাগাছি, 
দোগাছিয়া, মান্রাইল গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া 
ভাটপাড়ার সন্নিকটে হুগলী নদীতে আদিয়া মিলিত হইত । 
এই খালটির সংস্কার একান্ত প্রয়োজন, এবং বারিতি বিলের 
জল নিঃসারণের জন্য যে খালটি খনন করান হইয়াছিল 
তাহাকে আরও প্রশস্ত কর! আবশ্টক। বারিতি বিলের 
একেবারে উত্তর প্রান্তে আর একটি খাল খনন করা উচিত ; 
অতীতে একটি খাল এক সময্নে মির্জাপুর ও শ্থামনগরের 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল, এখন আর তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। 
উপরোক্ত খালগুলির সংস্কার হইলে আশা কর! যায় যে, 
নৈহাটি, জগদ্দল, নপাড়া, ব্যারাকপুর ও টিটাগড় থানায় 
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প্রায় ১০ বর্গ মাইল কর্ষণযোগ্য ভূমি, শাক সব্জীর বাগান বা 
ধান চাষের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার দক্ষিণে 
খড়দহে যথেষ্ট পরিমাণ কর্ষণযোগ্য উবর ভূমি বর্ষার জলে 
ডুবিয় যায়, কাজেই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহার 
একটি অংশের, বিশেষ করিয়! খেবা বিল অঞ্চলের জল একটি 
ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বিলের দ্বার! বাহির হইয়া খড়দহের নিকটে হুগলী 
নদীতে প্রবেশ করিয়াছে । এ খালটি এবং বারিতি বিলের মধ্য 
দিয়া প্রবাহিত নয়ি খালের সংস্কার একান্ত আবশ্যক। ইহার 
ফলে একমাত্র এই থানায় আরও ১০ বর্গ মাইল জমিতে খাদ্য 
শস্তের উৎপাদন করা সম্ভব হইবে । কলিকাতার সান্লিধ্যের 
জন্যই দমদম থানার প্রাধান্য এত অধিক। শিল্প-প্রধান 
অঞ্চলের যে দুইটি থান! গঙ্গার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত না হওয়ায় 
উপযুক্ত কলকারখানা স্থাপনের জমি সরবরাহ করিতে পারে 
নাই, ইহা তাহাদের মধ্যে একটি। এই থানার অধিকাংশ 
স্থানই নীচু বলয়! বন্যার জলে নিমজ্জিত হইয়া যায়; ইহা! 
রোধ করিতে পারিলে বত'মান থানার অন্তত অধণংশ পুনরায় 
শস্য শ্ামলা হইয়া উঠিবে। 


কলিকাতার দক্ষিণে ছুই স্থানে জলাভূমি আছে। 
টালীগঞ্জের পুব দিকে এক বিশাল জলা দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহা৷ প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা জলারই এক অংশ। এই অঞ্চলের 
উন্নয়নের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন । চড়াইল 
খালের দক্ষিণে বজবজ থানার বন্ুলাংশ ব্ধার সময় জলে 
নিমজ্জিত হইয়া যায়। এখানে সব প্রথম বাইত জলার জল 
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নিঃসারণের ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন। বজবজ থানার দক্ষিণে 
কতকগুলি গু খাল দেখ যায়-_ইহাদের মধ্যে একটির 
সহিত অন্যটির কোন যোগাযোগ বতমানে নাই। এক সময়ে 
ইহার! প্রবহমান ছিল। ইহাদ্দিগকে আবার পুনরুজ্জীবিত 
করা প্রয়োজন । 

উত্তর হুগলীতটের বিভিন্ন অংশে কোথায় কি উৎপন্ন হয় 
এবং উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্য স্থানীয় চাহিদা কতট1 মিটাইতে 
পাঁরে তাহা এইবার আলোচন! করা যাঁক। উত্তরের ছুইটি 
থানা, নৈহাটি ও জগদ্দল, এবং দক্ষিণের তিনটি থানা, 
বেহালা, মহেশপুর এবং বজবজের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ 
জমিতে চাষ আবাদ হইয়া থাকে । এই অঞ্চলে অনাবাদী 
জমির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। টিটাগড় এবং খড়দহে 
শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ জমিতে চাষ হইয়া থাকে। 
কুগলীতটের অবশিষ্টাংশে চাষের জমির পরিমাণ খুবই কম। 
উত্তরে নপাড়া ও ব্যারাকপুর, এবং দক্ষিণে টালীগঞ্জ অঞ্চলে 
চাষের জমি নাই বলিলেই চলে । সাধারণত নদীতট সন্িহিত 
ছোট ছোট থানাগুলিতে প্রায় সবটাই হয় কলকারখানা, আর 
না হয় বড়লোকের বাগানবাড়ী হিমাবে ব্যবহৃত হয়, ফলে 
চাষের জন্য একটুও জমি অবশিষ্ট থাকে ন1। 

জগদ্দল প্রভৃতি যে সমস্ত অঞ্চলে প্রচুর কর্ষণযোগ্য 
অনাবাদী জমি পড়িয়া আছে, সেই সেই থানাতেই 
১৯৩১-৪১ সালে জনসংখ্য! যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, 
কিন্তু বেহালা, বজবজ ও মহ্শতলা অঞ্চলে উক্ত প্রকারের 
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জমির পরিমাণ কম থাকার জন্য জনসংখ্য। দ্রুত বুদ্ধি পায় 
নাই। ব্যারাকপুরে অব্যবহার্য জমির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা 
অধিক, সমগ্র থানায় প্রায় অধেকেরও বেশী; এবং নপাড়া, 
বরানগর, টালীগঞ্জ ও মেটিয়াবুরুজে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগের 
কাছাকাছি । উপরোক্ত প্রত্যেক থানাই শিল্প প্রধান এবং 
ঘন বলতিপুর্ণ। টালীগঞ্জে জলাভূমির আধিক্যের জন্য ইহার 
কিছু ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। 
জেলার অধিকাংশ স্থানে দো-ফসলী জমির পরিমাণ অত্যন্ত 
কম। কেবলমাত্র বজবজ থানার গ্রামাঞ্চলে আবাদী জমির 
এক পঞ্চমাংশে একাধিক শন্ত উৎপন্ন হয়। 
উৎপন্ন শস্তগুলির মধ্য আমনই প্রধান, দক্ষিণ অঞ্চলের 
শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জাঁতেই,এই শস্তের চাষ করা হয়। 
কাঁলকাতার উত্তরে দমদম এবং টিটাগড় থানায় সর্বাধিক 
পরিমাণে আমন ধানের চাষ করা হয়। ফলমুল ও শাকসব্জীর 
চাষেও এই অঞ্চলে চাষীদের যথেষ্ট লাভ হয়। ব্যারাকপুর 
প্রভৃতি স্থানে ফল এবং শাকসজী হাড় আর বিশেষ কিছুই 
উত্পাদন করা হয় না। নপাড়া, বরানগর এবং টালীগঞ্জ, 
এই তিনটি থানার কৃষিভূমির অধণংশেই ফল এবং শাকসব্জী 
লাগান হয়। আলু, পেয়াজ বেগুন, বাঁধাকপি, ফুলকপি 
বিলাতী বেগুন প্রভৃতি বহুবিধ সবজী এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। 
জেলার একেবারে উত্তর প্রান্তে আউসের চাষ হয়। পাঁট ও 
অন্যান্য শস্তাদি অল্লাধিক পরিমাণে জন্মায়। দক্ষিণ অঞ্চলে 
মাথাপিছু ধান্যের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক ; কিন্তু স্থানীয় 
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চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। উত্তরের থানাগুলিকে 
চাল সংক্রান্ত ব্যাপারে ঘাটতি অঞ্চল বলিয়া! ধরা হয়। 
ফল এবং শাঁকসব্গীর দিক হইতে এই অঞ্চল বাংলার কৃষি 
সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে ; অবশ্য 
আলুকে ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। অন্যান্য শস্তের মাথা 
পিছু উৎপাদনও অত্যন্ত কম। 

মাছ ধর] এই অঞ্চলের কৃষকদের অন্যতম পেশা 
কলিকাতার বাদা-অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা হইয়। 
থাকে। 

গৃহপালিত পশু, লাঙ্গল, গ্ররুরগাড়ী ও নৌকা সম্বন্ধে 
আলোচন! করিলে দেখ! যায় যে, গবাদি পশুর সংখ্য। কোথাও 
প্রতি বর্গমাইলে ৫০০ শতের অধিক নহে। কেবলমাত্র 
বরানগরে কিঞ্িদধিক ৭০০ শত দেখা যায়। উত্তরে ব্যার!ক- 
পুরে ও মহেশতলায়, এবং দক্ষিণে টাঁলীগঞ্জে ইহাদের সংখ্যা! 
সর্বাপেক্ষা কম। প্রায় থানাগুলিতেই, বিশেষে করিয়৷ উত্তর 
অঞ্চলে ছাগল এবং ভেড়ার সংখ্যা অত্যন্ত কম। টালীগঞ্জ, 
বজবজ এবং মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে যদিও ইহাদের সংখ্যা সর্বাধিক, 
তথাপি প্রতি হাজার লোকপিছু ৫০এর উধ্বে উঠে না। ছাগল 
এবং ভেড়ার সংখ্য। উত্তর অঞ্চলেই সব পেক্ষা কম। নৌক। 
ও গরুর গাড়ীর সংখ্যাও অল্প । 

(২) আমডাঙ্গা-স্বরূপনগর সমভুমি 

২৪ প্রগণার উত্তর সীমানার নিকটবতী অঞ্চলটিই যে 
আমডাঙ্গা-স্বরূপদগর সম্ভূমি নামে পরিচিত, এ কথা পুবে ই 


1 
1911 
11 74 


ফটোচিত্র ২৯-_-গ্রাম।ঞ্চলে পানের এ্রবরোজ 


[ রৌদ্রের তেজে পানের কোমল লতানো গাছগুলি যাহাতে, মবিয়। 
সেইজন্য এইরূপ ছাঁওয়া ঘরের প্রয়োজন |  (পৃষ্টা'১০০ )] 
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ফটোচিত্র ৩১-_কচুরীপানায় ঢাঁক। মজা! যমুনা নদী 


[ যমুনা! কচুরীপানায় ভরিয়া গিয়াছে; নদীর মাঝখানে মীত্র অল্প একটু জায়গায় 
নদীর নিশ্চল জল চিকচিক করিতেছে । নদী গর্ভে বাশের বেড়া দিয়া মাছ ধরা 


হুয়। (পৃষ্ঠা ১১, ৯০, ৯১) ] 
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বলা হইয়াছে ( মানচিত্র ১ দ্রষ্টব্য )। এই অঞ্চলের আয়তন 
প্রায় ২৫০ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্য। প্রায় ২ লক্ষ। ইহার 
অধিকাংশ ভূ-ভাগ তিনটি থানার অন্তর্গত-_আমভাঙ্গা, হাবড়া 
ও স্বরূপনগর। আমডাঙ্গা ও হাবড়ায় উল্লেখষোগ্য কোন নদী 
নাই। ইহার পুর্ব সীমানায় স্থাতীনদীর কয়েকটি ছিন্নভিন্ন 
অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। মগুলপাড়! হইতে নপাড়া পর্যন্ত তীর 
কোন চিহৃই নাই। ভডাঙ্গাজমির আধিক্যের জন্যই এই 
অঞ্চলের পশ্চিমাংশের নাম রাখ! হইয়াছে আমডাঙ্গা ব 
স্্তীডেঙ্গা। জলাভাবে এখানে ভাল কৃষিকার্ষ হয় না। পুবে 
বহু দীঘি ও পুক্ষরিণী খনন করিয়া এখানকার কৃষিজমিতে 
জলসেচনের ব্যবস্থা কর! হইত। সংক্কারাভীবে এখন উহাদের 
অধিকাংশ শুক্ক হইয়। গিয়াছে । মাত্র জিরাট, ধনিয়া, অনখা» 
মরিচা, হরপুর ও দাদপুর-_এই ছয়টি গ্রামের দীঘিগুলি এখনও 
বিদ্যমান । এ ছাড়া নওয়াই খাল মাত্র চারুহাট, তাবাবেরিয়া 
ও সাহাপুর এই তিনটি গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । 
আশমডাঙ্গায় বু বধিষুঃ গ্রাম আছে ১ ইহাদের মধ্যে আমডাঙ্গা, 
বোঁদাই, বেরাবেরিয়া জিরাট, অধাতা, দরিয়াপুর ও ধনিয়া 
উল্লেখযোগ্য । আ'মডাঙ্গ। ও জিরাটে বিভিন্ন দিক হইতে 
কয়েকটি রাস্ত1! আসিয়া মিলিত হওয়ায় এই ছুইটি গ্রাম ব্যবসা- 
কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে । অন্যত্র, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ও 
পশ্চিম অংশে যাতায়াতের কোন ভাল পথ নাই; ফলে 
এখানকার প্রায় ৮০টি গ্রামের সহিত বাহির জগতের সংযোগ 
খুবই কম। জলসেচের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা এবং নুতন নূতন 


৯০ চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 


রাস্তাঘাট নির্মাণের উপর আমডাঙ্গা অঞ্চলের গ্রামবাসীদের 
জীবনযাত্রার মান নির্ভর করিতেছে। 

আমভাঙ্গার পুবর্দিকে কিঞ্চিদধিক ১০০ বর্গমাইল 
সমভূমি অঞ্চল হাবড়া থানার অন্তর্গত। ইহারই মধ্য 
দিয়া শীণকাঁয়। পদ্মানদী প্রবাহিত; বর্ধাকালে পন্মার জল 
চারিদিকে ছড়াইয়া বহু জলার সৃষ্টি করে বলিয়া এই 
অঞ্চলের নাম রাখ! হইয়াছে পদ্মার বেনো জমি । মাণিকনগর 
গ্রামের কাছে পম্মার 'একটি বাক এখনও বিদ্যমান । 
এই বাঁকের উত্তরে ও দক্ষিণে মাত্র কিছুদূর পর্যন্ত 
শ্ীক্মকালেও এই নদীতে অল্প জল থাকে, তবে বহুশ্থানে নদীতে 
জল না থাকায় নদীগর্ভে চাষবাম আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । এই 
স্থান হইতে প্রায় ছয় মাইল পুবদিকে বামনডাঙ্গা গ্রামে 
পন্মাকে আবার দক্ষিণ হইতে আস্তে দেখা যাঁয়। পরে 
এই নদীটি আরও ৫ খানি গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া 
চারঘাট গ্রামের পুব" প্রান্তে যমুনার সহিত আপিয়া মিলিত 
হইয়াছে। পদ্মার তীরে অবস্থিত গ্রামগুলির পুব' গৌরব 
আজ লুপ্ত হইয়াছে। পন্মার প্রায় ছুই মাইল পশ্চিমদিকে 
বিদ্ধাধরীর কয়েকটি মাথা বিভিন্ন দিক হইতে উঠিয়া ধীরে 
ধীরে, বসিরহাটি, রাউতার' প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া দক্ষিণ- 
মুখে অগ্রলর হইয়াছে । 

স্্তী, বিগ্ভাধরী ও পাম্মা-_-এই তিনটি নদীর অবস্থা! আজ 
শোচনীয় ; ইহাদের সংস্কার হওয়া একান্ত আবশ্যক। যমুন! 
নদীর অবস্থাও তদ্রপ ; এই নদীটির মাত্র ১২ মাইল গতিপথ 
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এই অঞ্চলের উত্তর পুব” সীষানার কাছে অবস্থিত। ইহার গতি 
এতই মন্থর যে, নদী প্রবাহিত হইতেছে (কনা, তাহা সহজে 
বোধগম্য হয় না । মনে হয় নদীর জল বিলের জলের মত নিশ্চল 
হইয়া আছে। নদীগর্ভের স্থানে স্থানে বাঁশ পুতিয়া নদীটিকে 
ভাগাভাগি করিয়া মাছ ধর! হইয়। থাকে । কয়েক বৎনর পুবে 
যমুনা, দিয়াড়া গ্রামে ইছামীতর সহিত আপিয়া মিলিত হইত, 
এবং এ গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখনও এক বিরাট 
মেলা বসে। বতমানে এই নদী দুইটির সঙ্গমস্থল পুব দিকে 
কয়েক মাইল সরিয়া গিয়াছে । ইছামতীই একমাত্র জীবন্ত নদী, 
যদিও ইহা অশকিয়া বাঁকিয়া অনবরত পথ পরিবতন করিতেছে 
এবং ইহার প্রাচীন অংশগুলি বাঁওর বা দহে পরিণত 
হইতেছে । যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে এ সকল দহ, বিশেষ 
করিয়া, ইছামতীর পুব দিকে অবস্থিত বিশাল বল্লীবিল 
হইতে প্রচুর মৎস্ত সংগ্রহ করা সম্ভবপর । 

অশমভাঙ্গা-ম্বরূপনগর সমভূমির মধ্যভাগে একটি প্রশস্ত 
রাস্তা ও খুলনাগামী রেলপথ থাকায় আশপাশের গ্রামের সহিত 
কলিকাতার যোগাযোগ আছে। এই রেললাইনের ধারে 
অবস্থিত বদ্ধিষু গ্রামগুলির মধ্যে গোবরডাঙ্গা, মললন্দপুর ও 
হাবড়া প্রধান। গোবরডাঙ্গা প্রাচীন কুশঘীপ বা কুশদহের 
অন্তর্গত। যমুনা নদী মজিয়া যাওয়ায় ইহার পূর্ব গৌরব লুপ্ত 
হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে এই সহরের জনসংখ্যা 
ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে । মসলন্দপুর একটি ব্যবসা কেন্দ্র। 
এখান হইতে মোটরবাদ বিভিন্ন দিকে নিয়মিতভাবে যাতায়াত 


৯২ চব্দিশ পরগণা ও কলিকাতা 


করে। স্বাতী নদীর তীরে অবস্থিত মটিয়াগাছা অন্যতম বাণিজ্য- 
কেন্দ্র। ভুরকুণ্ডা, বাইগাছি, ও মথুরাপুর উল্লেখযোগ্য গ্রাম । 
আমভাঙ্গা-স্বরূপনগরের পশ্চিমাঞ্চলের মত পুবাঁঞ্চলেও 
ভাল রাস্তা বা রেলপথ নাই। তবে নদীগুলির অবশ্থা ভাল 
থাকায় জলপথে এই অংশের প্রায় সবত্র যাওয়া যায়। 
ইছাঁমতীর তীরে অবস্থিত স্বরূপনগর এখানকার প্রধান ব্যবসা 
কেন্দ্র ও বদ্ধিষুত গ্রাম। বল্লীবিলের দক্ষিণে গোকুলপুর ও 
বড় বাঁকড়া, পশ্চিমে বাংলানি ও সাড়াপুল, এবং উত্তরে ঝিরী 
গ্রভৃতি সম্বদ্ধিশালী গ্রামে বু লোকের বাস। 
এই অঞ্চলের কোথাও সমগ্র জমির শতকরা ৮০ ভাগের& 
বেশী অংশে চাষ আবাদ হয় না। পুব এবং পশ্চিম ধারে 
আবাদী জমির পরিমাণ মধ্যভাগ অপেক্ষা অধিক । হুগলী তীরে 
আবাদী জমির অনুপাতে লোকসংখ্যা যত, এখানে তাহ! 
অপেক্ষা অনেক কম। কর্ষণযোগ্য অনাবাদী ভূমির পরিমাণ 
শতকরা ৯ হইতে ১২র মধ্যে; মধ্য ভাগে সবাপেক্ষা বেশী, 
এবং পুব ভাগে সবাপেক্ষা কম। অনাবাদী ভূমির পরিমাণও 
মধ্যভাগেই স্বণপেক্ষা অধিক । আবাদী জমির একপঞ্চমাংশে, 
বিশেষত ইছামতীর ছুই তীরে একাধিক শস্তের চাষ হয়। 
অন্যত্র দো-ফসলী জমির পরিমাণ খুবই কম। এই অঞ্চলের 
উৎপন্ন শঙ্তের যধ্যে যদিও আমন চাষের জমি সবাপেক্ষা 
অধিক, তথাপি অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ইহার চাষ সবত্র 
দেখ! যায় না। অপেক্ষাকৃত তন্প বৃষ্টি, বেলে ম!টি, নদীনালার 
মজিয়া যাওয়া! প্রভৃতি কারণে আমন ধানের চাষ কথিয়। 
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আউদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মধ্যভাগে প্রায় এক 
তৃতীয়াংশ জমিতে আউস চাষ হইয়া থাকে। এই অঞ্চলেই 
২৪পরগণার মধ্যে সব চেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন হয়। স্বরূপ- 
নগর প্রভৃতি পুবণঞ্চলে কিছু পরিমাণ ডাল উৎপন্ন হয়। 
মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ হইতে দেখ! যায় যে, এই 
অঞ্চলে উৎপন্ন চাল স্থানীয় বাসিন্দাদের চাহিদা ত' মিটাইতে, 
পারেই, উপরন্তু অন্যত্র রগ্ডানি হইবার জন্য বন গোলায় 
সঞ্চিত থাকে । উৎপন্ন সমস্ত পাট অতি সহজেই কলিকাতায় 
চালান দেওয়া হয়, যদিও এখানে ইচ্ামতীর তীরে চটকল 
স্থাপন করিবার কিছু কিছু স্থবিধ৷ রহিয়াছে । এই অঞ্চল 
অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের দিক হইতে নিজের চাহিদ। 
মিটাইতে সমর্থ নয়। 

গৃহপালিত পশু, লাঙ্গল, গরুরগাড়ী নৌকা সম্বন্ধে 
আলোচনা করিলে দেখ। যায় যে, জেলার পুবংশে গবাদি 
পশুর সংখ্য। অত্যন্ত কম এবং অন্যান্য অঞ্চলেও প্রতি বর্গ 
মাইলে চারি শতের অধিক হইবে না। প্রতি বর্গ মাইলে 
ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যাও এই অঞ্চলে নবশপেক্ষা কম । এই 
অঞ্চলের মধ্যভাগে গরুর গাড়ীর সংখ্য| অত্যধিক, যদিও নৌকার 
সংখ্য। খুব বেশী নহে। 


(৩) বারাসাত-বসিরহাট সমভুমি 
জেলার উত্তরাংশের সবণপেক্ষ। উবর কৃষিভূমি, বারাপাত- 
বদিরহাট অঞ্চলেই দেখ! যায়। এই অঞ্চলের আয়তন প্রায় 
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৪০০ বর্গ মাইল, এবং ইহার অধিকাংশ ভূভাগ চারিটি থানার 
অন্তগগত-__বসিরহাট, বাছুরিয়া, দেগঙ্গা ও বারাদাত। বিগ্যাধরী 
( বাতাগাছি গাং ) এবং ইছামতীর মধ্যবর্তী বসিরহাট থানার 
অন্তর্গত দক্ষিণ-পুব” অংশে সবাত্র জল নিঃদারণের স্থবন্দোবস্ত 
আছে। কেবলমাত্র সিঙ্গা নদী পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে 
ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। 

উত্তর-পুব” অংশের পুব ভাগে দক্ষিণ-প্রবাহিণী ইছামতী 
এবং পশ্চিমভাগে উত্তর-প্রবাহিণী পদ্মা বাছুরিয়! থানার 
অন্তর্গত বড় বড় গ্রামকে ঘিরিয়া প্রবাহিত হইতেছে । এই 
মমভূমির মধ্যভাগে দ্রেগঙ্গা থানায় জল নিঃসারণের সেরূপ কোন 
স্ববন্দোবস্ত নাই। দেগঙ্গা বিলটি দেখিলে মনে হয় যেন ইহ 
এক সময় কোন এক নদীর অংশ বিশেষ ছিল। অসখ্য 
ছোট ছোট এই ধরণের হ্রদ বন্থুদুর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । 
পশ্চিম সীমানার কাছে প্রবাহিত বিদ্যাধরী নদীতে জোয়ারের 
সময় সমুদ্রের লবণাক্ত জল" প্রবেশ করে বলিয়৷ এই অংশে 
ইহাকে নোনা গাং বলা হয়। এই অঞ্চলের পশ্চিম অংশ 
বারানাত থানার অন্তর্গত । বারাপাত থানার উত্তরাধে” 
বর্ধার জল প্রধানত সতী নদী দিয়া বাহির হইয়া যায়, এবং 
ছুই পার্থের জমিকে অত্যন্ত উব'রা করিয়া রাখিয়াছে। 
বারামাতের দক্ষিণাংশে বু জলাভূমি দেখা যায়। এই 
জলাভূমি অঞ্চলের কতক জল হ্বতী এবং কতক হারুয়া 
গাংর়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়। যায়। এই [বিলগুলিতে 
এবং সন্গিহিত ভূ-ভাগের কতকাংশে মাছের চাষ হইয়া থাকে। 
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মাছ ধরিবার স্থবিধার জন্য সমগ্র অঞ্চলটিকে মাটির বাঁধ 
দিয়া কয়েকটি ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে । এইগুলিকে ভেরী 
বলা হয়। জোয়ারের সময় বিভিন্ন জাতীয় মাছ লবণাক্ত জলের 
সহিত ভেরীগুলির মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু ভাটার সময় যখন 
জল কমিতে থাকে, তখন ইহারা যাইতে পারে না, এবং অতি 
সহজে ধর] পরে । 

মাছ ধরার এই বাঁধগুলি যে দেশের সমুহ ক্ষতি সাধন 
করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃষ্টির জল কাধের দ্বারা 


প্রতিহত হইয়া ধান ক্ষেতে প্রবেশ করিতে পারে না, আবার 
জোয়ারের দময় নদীর নোনা জল মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়। 


সহজেই জমির উবরতা শক্তি হ্রাস করিয়৷ দেয় । কুষিকার্যই 
এই অঞ্চলের অধিবানীদের একমাত্র পেশা, যদিও ইহাদের 
মধ্যে খুব ক্মসংখ্যক লোকই জমির মালিক যখন চাষের 
কাজ না থাকে তখন এই অঞ্চলের কৃষকের। গুড় প্রস্তত প্রভৃতি 
কার্ধে ব্যাপূত থাকে । এই অঞ্চলে বেলে অনুব'র-জমিতে 
খেজুর গাছেরও চাষ হয়। 

এই বুনে। খেজুর গাছের ফল স্বস্বাছ্ব নহে বটে, কিন্তু 
রস হইতে স্ুম্বাহ্ব খেজুরের গুড় তৈয়ারী হয়। আমন ধান্য 
কাটিবার কিছু পরেই খেজুর গাছের ডগ্ার একটু নীচে গা ফুটা 
করিয়া রন বাহির কর] হইয়া থাকে । এই খেজুর রমকে 
বড় পাত্রে জ্বাল দিয় গুড় প্রস্তুত করা হয়। খেজুরের 
গুড় আকের গুড় অপেক্ষা! অনেক হৃম্বাছ্ব। বতমানে এই 
শিল্পটির বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই, যদিও খেজুর 


৪৬ চব্বিশ পরগণ। ও কলিকাতা 


রস হইতে সাদা চিনি প্রস্তত করা সহজপাধ্য । বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে খেজুরগাছ চাষের চেষ্টা কোথাও কোথাও 
হইতেছে | 

এই অঞ্চলের পুব-দক্ষিণাংশে মানুষের বদতি সবণপেক্ষা 
অধিক । এখানে ইছামতীর দক্ষিণ তীরেই প্রধানত গ্রামগুলি 
কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । এই অঞ্চলের বৃহত্তম নগর বসিরহাটের 
লোকসংখ্যা ২৬ হাজারের উপর। ইহা জেলার চাউল 
সরবরাহের একটি প্রধান কেন্দ্র, এবং ক্রমেই ইহার প্রাধান্য 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৮১ সাল হইতে এই সহরের জনসংখ্যা 
অত্যন্ত দ্রুত বুদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি এই সহরে একটি 
চিনির কল স্থাপিত হুইয়াছে। ইছামতীর তীরে অবস্থিত 
বান্ুরিয়া এই অঞ্চলের দ্বিতীয় সহর। এই সহরটি একটি 
বিশিষ্ট বাঁণিজ্য-কেন্দ্র, যদিও ১৮৮১ সাল হইতে ইহার লোক 
সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। টাকী সহর হাস্নাবাদ 
থানার অন্তর্গত হইলেও বারাসাত-বপিরহাট সমভূমির দক্ষিণ- 
পশ্চিম প্রান্তেই অবস্থিত। ইহ! ইছামতীর একটি বাঁকের 
মুখে অবস্থিত। নদীর শ্রোতে তীরের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া 
যাইতেছে । ১৯২১ সাল হইতে এই সহর দ্রুত উন্নতির পথে 
চলিয়াছে। ছুঃখের বিষয় এই সহরের পুকুরগুলি কচুরী পানায় 
ভি হইয়া গিয়াছে । 

এই অঞ্চলের মধ্যভাগে জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। 
ধেগঙ্গ। একমাত্র জনরহুল গ্রাম । ইহার সন্নিকটে বাংলার 
একটি পুরাতন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। দেগঙ্গার 


11100/1,8 
8৬ 
1 


রা 


১ 
354 


২ 


. ফটোচিত্র ৩৩__বসিরহণট-_চাল রপ্তানির একটি প্রধান কেন্দ্র রঃ 
[ব্সিরহাট যে চাল রপ্তানির একটি প্রধান কেন্দ্র তাহা ষ্টেশনেই বেশ 
বুঝিতে পারা যায়। চিত্রে ষ্টেশনে প্র্যাটফর্মের উপব বগ্তানির জন্য বহু. 

চালের বস্তা দেখা যাইতেছে । (পৃষ্ঠা ৯৬) ] 
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ফটোশচিত্র ৬--কলিকাতার পৃব'দিকে এক জলাভূমি দৃশ্য 


1 কলিকাতার পূর্ব দিকে একটি জলাভূমি দেখ! যাইতেছে । দূরে বাদাগ্রাম 
এবং ছবির আরও ডানদিকে ভুবনপুরের জলার কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর 
. হইতেছে । ( পৃষ্ঠা ৭, ১০, ১০৫ )] 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ ৯৭ 


পশ্চিমে অবস্থিত সমভূমিতে অধিকতর ঘনবসতি ; প্রতি বর্গ 
মাইলে প্রায় এক হাজার লোকের বাস। এখানে আঁতীনদীর 
তীরে অথবা কোন বড় রাস্তা বা খালের ধারেই গ্রামগুলি 
গড়িয়া উঠিতেছে। বারাসাত একটি বাণিজ্য প্রধান সহর ; 
কয়েকটি পাক। রাস্তা ও দুইটি রেলপথ এই সহরে আসিয়। 
মিলিত হইয়াছে । অনুকুল অবস্থান থাকা সত্বেও ১৮৮১ 
সাল হইতে এই সহরের জনসংখ্য! বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। 
বারাপাতের ' দক্ষিণে মধ্যমগ্রাম অপর একটি বদ্ধিষণ গ্রাম । 
দত্তপুকুর দুগ্ধজাত দ্রব্য-_ছানা, ক্ষীর প্রসৃতির জন্য বিখ্যাত ) 
এই সমস্ত দ্রব্যাদি প্রত্যহ কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ার্থ 
আসে। 

আবাদী ভূমির অনুপাতে প্রতি বর্গমাইলে জন সংখ্যার 
বনতি বদিরহাট থানায় সর্বাপেক্ষা অধিক, ও দেগঙ্গ। থানায় 
সর্বাপেক্ষা কম। এই অঞ্চলের চারিটি থানায় শতকর] ৭০ 
ভাগের বেশী জমিতে চাষ আবাদ হুইয়া থাকে । এরূপ চাষের 
জমির পরিমাণ পশ্চিম অংশ হইতে পূর্বাংশেই অধিক । উত্তর- 
পুর্ব অংশে আবাদী জমির প্রায় এক তৃতীয়াংশে একাধিক 
শস্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু দক্ষিণপুব অংশের শতকরা মাত্র 
১৫ ভাগ জমিতে একাধিক বার ফসল জন্মায়। পশ্চিমদিকে 
দোঁফসলি জমির পরিমীণ কমিয়া শতকর। মাত্র ৮ ভাগে 
দাড়াইয়াছে। 

এই অঞ্চলে এমন কম জমিই আছে, যাহাতে কোন 
প্রকার চাষ আবাদ করা সম্ভবপর নহে । পশ্চিম অংশে চাষের 


গ্‌ 


৯৮ চব্বিশ পরগণ। ও কলিকাতা 


অযোগ্য জমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক, এবং পুবণংশে 
চাষের যোগ্য কিন্তু অনাবাদী জমি কিছু কিছু দেখা যায়। 
জেলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এখানকার অধিকাংশ জমিতেই 
আমন ধানের চাষ করা হইয়। থাকে । কিন্তু আমডাঙ্গা 
স্বরূপনগর অঞ্চলের ন্যায় বাছুরিয়া, দেগঙ্গা অঞ্চলেও যথেষ্ট 
আউল জমি, সমগ্র চাষের জমির প্রায় এক-চতুর্থাংশ, 
দেখা যায় । 

বাছুরিয়ার অপর চতুর্থাংশে ডাল ও অন্যান্য শহ্ক, এবং 
যথেষ্ট পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়। একমাত্র এই অঞ্চলেই 
বহুল পরিমাণে একাধিক শন্তের চাষ হইয়া থাকে । বাছুরিয়া 
অঞ্চলে আমন ধানের চাষ অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা কম, কিন্তু 
এখানে যাহা জন্মে তাহা স্থানীয় চাহিদা মিটাইতে সক্ষম । 
বসিরহাট অঞ্চলে আমন ধানের চাষ সর্বাপেক্ষা অধিক, 
মাথা-পিছু ৬ মণের উপর চাল উৎপন্ন হয়। কাজেই, এখান 
হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল রপ্তানি হইয়া থাকে । বারাপাতেও 
রপ্তানি করিবার মত অতিরিক্ত চাল আছে। পুর্বদিকে 
অবস্থিত বপিরহাটে ও বাছুরিয়ায়, এবং পশ্চিমে অবস্থিত 
বারাসাতে মাথাপিছু এক মণের অধিক পাট উৎপন্ন হয়। 

গবাদি পশুর সংখ্যা পশ্চিমাংশ হইতে পুর্বাংশে অপেক্ষাকৃত 
কম। বসিরহাটে অবশ্য ছাগল এবং ভেড়ার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা 
অধিক। এইখানেই লাঙ্গল, গরুর গাড়ী ও নৌকার সংখ্যাও 
সবচেয়ে বেশী । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ ৯৯ 
(8) দক্ষিণ সমভূমি 
২৪ পরগণ। জেলার মধ্যে দক্ষিণ সমভূমিই স্রবাপেক্ষা উর্বর 
এবং ঘন ধনতি পুর্ণ কৃষি অঞ্চল। ইহার আয়তন প্রায় ৬০০ 
বর্গমাইল । এই অঞ্চলের অধিকাংশ ভূভাগ আটটি থানার 
অন্তভূক্ত--সোনারপুর, প্রতাপনগর, খিষুঃপুর, বারুইপুর, 
মগরাহাট, ফলতা, ডায়মগ্ুহারবার ও কুলপী। এই স্থানটি 
সম্পূর্ণরূপে একটি উচ্চ বাধের দ্বারা পরিবেন্িত, কাজেই 
্বন্দরবনের নদীগুলির লবণাক্ত জল এই অঞ্চলে সহজে প্রবেশ 
করিতে পারে না । এই সমস্ভূমির বন্ধুরতা এবং জল নিকাশের 
ব্যবস্থা পুর্বেই বণিত হইয়াছে । গ্রামগুলি ঘন সম্গিবিষ্ট, এবং 
প্রত্যেক গ্রামে মাটির দেয়াল ঘেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বহু 
কুটার দেখা যায়। গ্রামের সন্নিকটে খেজুর, সুপারী, তেঁতুল 
প্রভৃতি গাছ এবং বীশ্ঝাড় এক বিস্তীণ স্থান অধিকার করিয়৷ 
থাকে | তাল জাতীয় গাছগুলির মধ্যে খেজুর ও তালেরই 
আধিক্য দেখ! যায়, এবং ইহা! হইতেও যথেষ্ট অর্থাগম হয়। 
এই গাছগুলি সবত্রই জন্মিতে পারে, যদিও জলাভূমি অঞ্চলই 
তাহাদের বেশী প্রিয় । 
বারুইপুর-জয়নগর সমভভূমি গঙ্গার পলিমাটি দ্বারা গঠিত 
হইয়াছিল, দেকথ। পুবে'ই বলা হইয়াছে । এই অঞ্চলে খাদ্- 
শস্য অপেক্ষা ফলমূল, শাকসবজী ও পান প্রভৃতির চাষই অধিক 
পরিমাণে হইয়া! থাকে । কলিকাতার বাজারে এই সমস্ত 
জিনিষের চাহিদা খুব বেশী; এখানকার রাস্তা-ঘাটের অবস্থ! 
ভাল বলিয়া বারুইপুর, জয়নগর, মজিলপুর, বিষুঃপুর হইতে 


১০০ চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 


ফলমূল দ্রুত ট্রাকের সাহায্যে কলিকাতার বাজারে চালান 
দেওয়া হয়। বাঁরুইদের বাম বলিয়া বারুইপুর শহরের 
নামকরণ করা হইয়াছে । এখানে বহু পানের বরোজ দেখ! 
যায়। পানের চারাগুলি রৌদ্রের তেজ সহ করিতে পারে না, 
কাঁজেই বরোজের মধ্যে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হুয়। 
বারুইপুর হ্থমিষ্ট লিচুর জন্য বিখ্যাত । দো-আাশলা মাটিতে 
লিচু ভাল জন্মায়। এই অঞ্চলে গঙ্গার পুরাতন খাতের মধ্যে 
জমি চাষ করিয়া ধান উৎপন্ন করা হইয়। থাকে । আমন 
ধান ছাঁড়া অন্যান্য শস্য চাঁষ করিতে হইলে নদীগর্ভকে অন্ততঃ 
৪ ফুট উচ্চ করা প্রয়োজন, তাহা ন1 হইলে বর্ষার জলে জমি 
ডুবিয়া যায়। জয়নগর হইতে বিষ্ু্পুর যাইবার পথে পুরাতন 
গঙ্গাগর্ভ সহজেই চেন যাঁয়। ইহার এক তীর দিয় রেললাইন 
গিয়াছে, এবং অপর তীরে পাক রাস্তা নিমিত হইয়াছে । 
নদীগর্ভের অধিকাংশ স্থানই এখনও পর্ধস্ত পুনরুদ্ধার করা 
হয় নাই। বর্ষার জলে ডুবিয়া যায় বলিয়া বু উবর জমিকে 
কাজে লাগাইতে পারা যায় নাই। মজা নদীর তীরে ভাল 
মাটির প্রাচূর্যের জন্য বহু ইটখোলা স্থাপিত হুইয়াছে। 
গু নদীগর্ভে বহু পুক্ষরিণী সহজে খনন করিয়৷ পানীয় জলের 
অভাব মোচন কর হইয়াছে । এই পুক্করিণীগুলিকে গঙ্গার 
সমতুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়, এবং ইহারা ঘোষেদের গঙ্গা, 
বোসেদের গঙ্গ৷ নামে পরিচিত। বারুইপুর-জয়নগর সমভূমির 
পশ্চিম দিকে কতকগুলি খাল থাকায় বৃষ্টির জল সহজেই 
বাহির হইয়া যাইতে পারে, এবং ফলে কৃষিকার্ষের স্বিধ! 
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ফটোচিত্র ৩৯-_কর্দগাক্ত জলে কই মাগুর সিডি প্রভৃতি মাছ ধর! 


[কাদার মধ্য হইতে কই, মাগুর, দিঙি প্রভৃতি মাছ ধৰিবার জন্ত জলাভূমি. 
অঞ্চলে জল ছেচিয়। ফেল! হইতেছে, চিত্রে দেখা যাইতেছে । (পৃষ্ঠা ১০১ )] 





সগুম পরিচ্ছেদ | ১০১ 


হয়| যেখানে উপযুক্ত জলনিকাশের ব্যবস্থা নাই, সেখানে 
বহ্ছু পুক্রিণী খনন করিয়া মাছ ধরার কার্ষে ব্যবহৃত হয়। 
রুই, মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতি যে সমস্ত মাছ বদ্ধ কদমাক্ত জল 
পছন্দ করে, মেরূপ মাছই এই নকল পুক্ষরিণীতে ধর! হয়। 
লম্বা বাশের গায়ে ঝোলান বালতির সাহায্যে পুকুরের জল 
ছেচিয়! ফেলিয়া হাত দিয়া মাছ ধরা হয়। কুলগী খাল 
দক্ষিণাংশের ধান জমির ভিতর দিয়! প্রবাহিত হয় বলিয়া 
কৃষিকার্ষের পক্ষে অনুকূল। এই খালের তীরে প্রচুর খেজুর 
গাছ জন্মায়। গঙ্গ! এবং কুলপী খালের সঙ্গমের দৃশ্য 
অত্যন্ত চমৎকার । 

এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে এক হাজারের 
কিছু বেশী। তবে ইহ1 অপেক্ষা কোথাও কিছু বেশী আর 
কোথাও কিছু কম যে দেখা যায় না, তাহা নহে । দক্ষিণ অঞ্চলে 
অবস্থিত কুলগী সমভূমিতে, বিশেষত দক্ষিণাংশে জনসংখ্যা 
অপেক্ষাকৃত কম। মধ্য অংশে লোৌকের। ইতস্তত ছড়াইয়। 
বাম করে। অন্যান্য অঞ্চলে গ্রামগুলিকে নদীর বা রাস্তার 
ধারে সারিবদ্ধভাবে দেখা যাঁয়। মজা গঙ্গার দুই তীরে বন্থ্‌ 
বদ্ধিষু গ্রাম অবস্থিত। এই অঞ্চলে বু রেল, রাস্তা ও খাল 
থাকায় মানুষের চলাচলের এবং জিনিষপত্রর আমদানী ও রপ্তানি 
করার কোন অন্ত্বিধা নাই । ফলে পতিত জমি একান্ত বিরল, 
এবং গ্রামগুলি ধনধান্যে ভরা। জয়নগর-মজিলপুর এই 
অঞ্চলের বৃহত্তম সমহর। ১৮৭২ সাল হইতে ১৯২১ সালের 
মধ্যে ইহার জনসংখ্য। ধীরে ধীরে, এবং তাহার পর হইতে ভ্রুত 


১০২ চব্বিশ পরগণ৷ ও কলিকাতা 
বুদ্ধি পাইয়াছে । জয়নগরে বহু স্থন্দর সুন্দর দেধালয় শহরের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে । বারুইপুর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর । 
বহুদিন পর্যস্ত এই শহরটি বাড়িবার স্থুযোগ পায় নাই। 
মগরাহাট একটি চ|উল রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র; চাউল 
চালান দিবার স্থবিধার জন্য একটি খাল কাটিয়া মগরাহাট 
ফ্টেশনের সহিত যুক্ত কর! হইয়াছে। 

প্রায় সবত্র সমগ্র জমির শতকর! ৬১ হুইতে ৮৩ ভাগ 
আবাদী জমি। মধ্যভাগে অর্থাৎ বিষুণ্পুর হইতে কুলগী পর্যন্ত 
ভূভাগে এরূপ আবাদী জমির পরিমাণ শতকর! ৮০ ভাগেরও 
উপর। অধিকাংশ স্থানে কাহারও ছুই একরের বেশী জমির 
জোত নাই। উত্তর-পূর্ব অংশে অর্থাৎ পোনারপুরে কর্ষণ- 
যোগ্য পতিত ভূমির পরিমাণ সর্বাধিক ; বিষুণপুর, মগরাহাট, 
ডায়মগুহারবার প্রভৃতি স্থানে এই ধরণের অব্যবহৃত জমির 
পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম। কর্ষণের অযোগ্য ভূমির পরিমাণ 
কোথাও শতকরা ২০ ভাগের অধিক নহে । 

দক্ষিণ সমভূমির শতকরা ৯০ ভাগ জমিতে আমন ধানের 
চাষ হইয়া! থাকে। মাত্র সোনারপুর ও বারুইপুরে ফল ও 
শাকপব্জী অধিক পরিমাণে জন্মায়, কাজেই আমন ধানের 
জমি শতকরা ৮০ ভাগের উপরে উঠে না। অন্যান্য 
শস্য প্রধানত গৃহে ব্যবহারের জন্যই উৎপন্ন করা হয়। 
মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ হইতে বুঝা যায় যে, এই 
অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে রণ্ডানিযোগ্য আমন ধান আছে। 
এখানকার কৃষকদের অধিকাংশই অবশ্থাপন্ন ; কাজেই এখানে 
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যথেষ্ট সংখ্যায় ছাগল, ভেড়া গরুরগাড়ী ও নৌকা দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


(৫ প্রাচীন হ্বন্দরবন 


এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের কথা পুবে'ই বলা হুইয়াছে। 
ইহার আয়তন প্রায় ৪০০ বর্গ মাইল এবং অধিকাংশ ভূভাগ 
চারিটি থানার অন্তর্গত_-হাপনাবাদ, হারোয়া, ভাঙ্গর ও 
রাজারহাট । টাকীর দক্ষিণে হাদনাবাদের কাছে হুন্দরবন 
প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে চাষবাসের কাজ খুব বেশী 
দিন পুবে আর্ত হয় নাই। ২৪ পরগণার অন্যান্য অঞ্চলের 
যত এখানে ঘন সন্নিবিষউ ছায়া স্বশীতল গ্রামগুলি দেখিতে 
পাওয়া যায় না। বিস্বুত খোলা মাঠের মধ্যে এখানকার 
পল্লীগুলি ইতস্তত ছড়াঁন রহিয়াছে । মধ্যে মধ্যে বিশালকায়! 
নদী বা স্থদীর্ঘ মাটির বাধের দ্বার] দিগন্ত গ্রলারী প্রান্তর খণ্ডিত 
অবস্থায় দেখা যাঁর । এখানে সুন্দরবনের গাঞ্ছপাল। বড় একটা 
দেখ যায় ন| ; প্রায় বই কাটিয়া স্ষ করিয়া ফেলা হইয়াছে। 
এখানকার জোতগুলি খুবই বড়, এবং আবাদ নামে পরিচিত। 
ইত্তস্তত বিক্ষিপ্ত কুটারগুলি ধীরে ধীরে গ্রামে পরিণত হইতেছে। 
কষদ্রে ক্ষু্্র গ্রামগুলির এখনও কোন নাম দেওয়া হয় নাই। 
তাহারা বিভিন্ন লট নম্বর দ্বারা পরিচিত। গোবরাখাল 
হালনাবাদের নিকটে যমুনা! নদী হইতে বাহির হইয়াছে, এবং 
সন্দেশখালির দক্ষিণে বিদ্যাধরীতে যুক্ত হইবার পূর্বে কয়েক 
মাইল পর্যস্ত ইহার সমান্তরালে প্রবাহছিত। হাসনাবাদ 
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সমভূমির পূর্বভাগের নিম্বভূমির জল এই খালের দ্বারাই 
নিঃসারিত হুইয়৷ থাকে । ইহা একটি জলপথ হিসাবেও ব্যবহৃত 
হয়, এবং ইহার তীরে ধীরে ধীরে বহু গ্রাম গড়িয়৷ উঠিতেছে। 
হারোয়! সমভূমি অঞ্চলে বহু নদী বা গ্রাং পরস্পরের সহিত 
সংযুঞ্ত হইয় বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইতেছে । পরে ইহাদের 
জলরাশি একত্রিত হুইয়। «পায়না আবাঁদে" প্রবেশ করিয়াছে । 
এই নাম হইতেই বুঝা ঘায় যে, এই আবাদে অতীতে চাষ করা 
হইত; বাঁধগুলি ভাঁঙ্গিয়৷ যাওয়ার পরে পুনরায় ইহাদের সংস্কার 
ক্র! হয় নাই, ফলে চাষের জমি জলমগ্ন হইয়া যাওয়াতে আর 
কখনও চাষ আবাদ করা সম্ভবপর হয় নাই। এই ভাবে বনু 
কষ্টে তৈরী কৃষিজমি আবার পুব” অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়াছে, ফলে 
আবাদী জমির পরিমাণও কমিয়৷ গিয়াছে । এই আবাদটি 
ও গোয়াবারিয়া প্রভৃতি অন্যান্য আরও কতকগুলি আবাদে 
চাষ না হইলেও প্রচুর মাছ ধর! হয় বলিয়া ইহাদের উপকারিতা 
কিছু আছে। কিন্তু এমন বন্ধ কৃষিজমি আছে যাহা! বত'মানে 
বিশেষ কোন কাজে আদতেছে না। চতুষ্পার্স্থ কাধের প্রতি 
জমিদারর! মনোযোগ না দেওয়ায় জমির উব'রতা শক্তি ক্রমশই 
কমিয়৷ যাইতেছে, এবং কিছু দিন পরে একেবারে উৎপাদন 
শক্তি রহিত হুইয়! পড়িবে । বাঁধগুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আবাদী 
জমির মধ্যে সহজেই লবণাক্ত জল প্রবেশ করিয়া শস্তের ভীষণ 
ক্ষতি করে। পোর্টক্যানিংএর বিপরীত দিকে আমবাড়া। 
নামক ক্ষুদ্রে একটি গ্রামের চতুষ্পার্থস্থ ধানজষিগুলি এই ভাবেই 
দ্রুত নষ্ট হইতেছে ; এই গ্রামের চাষীরা বনু কষ্টে অল্প কিছু 








ফটোচিত্র ৪১__প্রাচীন সুন্দরবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য 


 প্রারুতিক সৌনর্ধে এই অঞ্চলটিকে পশ্চিম ইউরোপের সমতল ভূমির 
সহিত তুলন! করা যাইতে পারে। ঢেউ খেলান মাঠ, দূরে দূরে ঘর বাড়ী 
ছোট ছোট আকা বাক1 নদী এই অঞ্চলের বিশেষত্ব । (পৃষ্ঠা ১,৩)]. 








ফটো চিত্র ৪৩-_- 
বাধ দেওয়! 
নিকাশের পাক দ্বার 


[বাধে ঘেরা জমির মধ্যে 
সঞ্চিত বুষ্টির জলকে বাহির 
করিয়।৷ দিবার জন্য বাধের 
উপর নিমিত একটি পাকা 
দ্বার চিজে দেখা যাইতেছে । 
( পৃষ্ঠা ১০৫ ) 
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মোটা ধান উৎপাদন করে ;) কোন প্রকারের শাকসজী এখানে 
উৎপন্ন হয় না। গবাদি. পশুগুলি খাগ্ভাভাবে জীর্শীর্ণ ; এই 
গ্রামের বত'মান বাধটিকে মেরামত করা একান্ত প্রয়োজন, 
এবং আর একটি বাঁধ নিমণণ করিলে ছুইটি বাধ মিলিয়! ধান 
জমিকে রক্ষা করিতে পারে। বাঁধের মাঝে মাঝে জল 
নিকাশনের জন্য পাক! দ্বার রাখিয়া মাঠে সঞ্চিত বর্ষার জল 
বাহির করিয়া দেওয়া! উচিত। অবশ্য এরূপ দ্বার কোথাও 
কোথাও দেখা যায় ) কিন্তু ইহাদের সংখ্যা বত'মানে খুবই কম ॥ 
ভাঙ্গর সমভূমি অঞ্চলে নৌকা চলাচলের উপযোগী বনু খাল, 
থাকায় খালের ধারে ধারে বড় বড় গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে। 
হারোয়৷ গার্গের সহিত কলিকাতাকে যুক্ত করিবার জন্য এই 
অঞ্চলের মধ্য দিয়া] একটি বড় খাল (গ্র্যাগু্রাঙ্কক্যানাল ) 
খনন করাইবার প্রস্তাব এখনও কার্যকরী হয় নাই। উত্তর 
হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত খালগুলির মধ্যে বিগ্ভাধরীর খালই 
প্রধান। ইহা ভাঙ্গর কাটাখালের সহিত হারোয়৷ গাঙ্গের 
যোগ স্থাপন করিয়াছে । এই খালের প্রায় এক মাইল 
পশ্চিমে কতকগুলি বিল অবস্থিত। এই বিলগুলি উত্তর-পুব" 
হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত, এবং এক সময়ে কলিকাতার 
পুবে' অবস্থিত জলাভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া ভূবনপুর জলা! 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন মাত্র কলিঙ্গ ও কাদা বিলের 
কোথাও কোথাও গ্রীক্মকালেও জল থাকে ; অন্যান্য সকল 
বিলের.জল শুকাইয়! যায়। সম্ভবত এক সময়ে একটি নদী 
এই বিল অঞ্চল দিয় প্রবাহিত হইত। এই অঞ্চলের বিল 


১০৬ চব্বিশ পরগণ! ও কলিকাতা 
গুলির চতুষ্পার্থ্বে প্রচুর পরিমাণে গোলপাত! ও হোগল। 
জন্মে। জেলার বিভিন্ন স্থানে ঘর ছাইবার জন্য গোলপাতা 
ও হোগলার ব্যাপক প্রচলন দেখ যায় । আরও একটু পশ্চিমে 
ধাপার বিলে শীতকালে গ্রচুর পরিমাণে বাঁধা ও ফুলকপি 
২পন্ন হয়, এবং কলিকাতার বাজারে বিক্রপ্নার্থ আলে। 
জনসংখ্যার ঘনতা পুব হইতে পশ্চিম দিকে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
পুবদিকের ছুইটি সমভূমিতে মাইল প্রতি জনসংখ্যা ৭৫০; 
কিন্তু কলিকাতার সন্নিকটবতা হওয়ার দরুণ ভাঙ্গর ও 
রাঞ্জারহাট সমভূমির মাইল প্রতি লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৯০০ 
এবং ১২০০। বাতাগাছি গাং হইতে পশ্চিমদিকে যতই 
অগ্রদর হওয়। যায় ততই দেখা যাঁয় যে, গ্রামগুলি শ্রেণীবদ্ধ 
হইয়া নদী বা খালের তীরে দীাড়াইয়৷ রহিয়াছে । হাস্নাবাদ 
একটি প্রধান মৎস্য রণ্ডানির কেন্দ্র । এই বন্দরে সুন্দরবনের 
বনজাত দ্রব্য ও মৎস্য বোঝাই অসংখ্য নৌকা দেখ! যায়| 
হাস্নাবাদ রেল ফ্েেশন হইতে একটি শাখা লাইন সোজ! 
ইছমতীর তীরে অবস্থিত মাছের হাটে চলিয়। গিয়াছে যাহাতে 
কলিকাতায় মাছ চালান দিতে কিছুমাত্র বিলম্ব না হয়। 
ভাঙ্গর বন্দর হুইতে প্রধানত শাকপব্জী এবং হাস ও মুরগী 
কলিকাতার বাজারের জন্য চালান দেওয়া হয়। মাতিল। অথবা 
পোর্টক্যানিং মাতল৷ নদীর তীরে অবস্থিত। এই অঞ্চলে 
জনধনতির অল্পতার জন্য মাতলাঁকে বন্দরে পরিণত করিবার 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে । গরান, ধোন্দল ও গেয়োর খুঁটি, 
স্বালানী কাঠ, মোম ইত্যাদি হন্দরবন হইতে প্রথমত ক্যানিং 


গুম পরিচ্ছেদ ১৩৭ 
বন্দরে জড় হয়; পরে বাংলা দেশের সবত্র চালান দেওয়া 
হয়। মাতল! নদী যাহাতে ক্যানিং বন্দরের কোন ক্ষতি 
করিতে না পারে, সেজন্য ইষ্টক নিমিত একটি বীধ দেওয়া 
হইয়াছে। শহরের উত্তরাংশে অবশ্য বাধটি এখনও পাকা হয় 
নাই। কীচা মাটির কাধ যখন জলের প্রবল শোতে ভাঙ্গিতে 
আরস্ত করে, তখন বাশের ছাউনী দ্বারা সেই বাধ রক্ষা! করা 
হয়। ভাটার সময় যখন নদীর জল কমিয়। যায় তখন মাটার 
বীধ দিয়! নদীর কতকটা ঘিরিয়৷ ফেলা হয়, এবং ঘের নদীর 
গর্ভ হইতে প্রচুর মাছ ধর হয়। 

এই অঞ্চলের সমগ্র ভূষির শতকরা ৬৫ হইতে ৭৪ ভাগ 
অংশে চাষ করা হইয়৷ থাকে । চাষের জমি পশ্চিম হইতে 
পৃবদিকে বেশী। কর্ষণযোগ্য অকধিত ভূমির পরিমাণ 
হাস্নাবাদে লবচেয়ে কম, মাত্র শতকরা ৬ ভাগ? অন্যত্র 
সামান্য কিছু বেশী! কর্ষণের অযোগ্য ভূমির আয়তন ভাঙ্গর 
লমভূমিতে সবাপেক্ষা অধিক। প্রাচীন স্ন্দরবনের উৎপন্ন 
শক্তের মধ্যে আমন ধানই সবপ্রধান। হাস্নাবাদ অঞ্চলে 
চাষের জমির শতকরা ৯০ ভাগ্নে আমন ধানের চাষ হয়; 
রাজারহাটে এবং হাঁরোয়৷ সমভূমিতে যথাক্রমে শতকরা ৮২ ও 
৮৫ ভাগ আমন ধান জমি আছে। ভাঙ্গরে আমন ধানের 
চাষ কিছু কম হয়। মাথাপিছু আমনধান হাস্নাবাদে প্রায় 
১৪ মণ উৎপন্ন হয়; হারোয়া অঞ্চলে ১১ মণ, এবং অন্যত্র 
৭ মণের লামান্য কিছু বেশী । গত মহাযুদ্ধের পৃবে" সুন্দরবনে 
উৎপন্ন প্রায় সমুদীয় চাউলই কলিকাতার বাজারে বিক্রয় 


১৩৮ চব্বিশ পরগণ! ও কলিকাত। 


হইত, এবং ভীঙ্গর ও রাজার হাট সমভূমিতে উৎপন্ন ফলমুল 
ও শাকসব্জী কলিকাতার বাজারে সরবরাহ করা হইত। 

প্রাচীন স্থন্দরবনে লাঙ্গলের সংখ্য। প্রতি বর্গমাইলে ৯৭ 
হইতে ১৩১ এর মধ্যে। এই অঞ্চলে চাষের কাজ ভাঙ্গর ও 
রাজারহাট অপেক্ষা হাস্নাবাদে ভাল হয়, কাজেই, শেষোভ" 
অঞ্চলে লাঙ্গলের সংখ্যা অধিকতর । পুবোঁক্ত অঞ্চলে গবাদি 
পণ্ড, ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যাও কম। হাস্নাবাদ অঞ্চলে। 
নৌকাই প্রধান যানবাহন । 


(৬) আবাদা সুন্দরবন 


আবাদী স্ন্দরবন উত্তর-পুব' হইতে দক্ষিণপশ্চিমে এক 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়৷ রহিয়াছে | ইহার আয়তন 
১৩৮৯ বর্গ মাইল, এবং অধিকাংশ ভূভাগ ৬ থানায় বিভক্ত-_ 
সন্দেশখালী, ক্যানিণ জয়নগর, মথুরাপুর, কাকদীপ ও সাগর । 
পশ্চিমে ইহা প্রায় সমুদ্রেতট পর্যন্ত বিস্তৃত; এই অংশে 
যাতায়াতের সুবিধা আছে বলিমা চাষের জর্ম দ্রুত বাড়িয়। 
গিয়াছে । লক্ষমীকান্তপুর পর্যন্ত রেলে গিয়া, সেখান হইতে 
মোটর গাড়ীতে কাকদ্বীপে অনায়ালে যাওয়া ষায়। কুলগী 
পর্য্ত রাস্তা ভালই ; তাহার পরে পথের অবস্থা খুবই খারাপ। 
কুলগী রোডের কাকদীপ-কুলগী অংশের সংস্কার কর] একান্ত 
প্রয়োজন; তাহা না হইলে এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের 
সম্ভাবনা কম। কাকদীপ পৌছিবার কিছু পুবে" রাস্তাটি 
একটি বাঁশের সেতুর উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে । এই সেতুটি 
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যে কোন মুহুতে” ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। বাসন্তী আবাদে, 
পোর্ট ক্যানিং হইতে বাসন্তী আবাদ ছাড়া, হ্থন্দরবনের অন্যান্য 
আবাদ অঞ্চলে ভাল রাস্ত। নাই বলিলেই চলে। পোর্ট 
ক্যানিং হইতে গ্তীমলঞ্চে প্রায় চার ঘণ্টায় গোসাবা গ্রামে 
যাওয়া] যায়। এই অঞ্চলে স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটনের এক 
বিস্তীর্ণ জমিদারী আছে। তীহার চেষ্টায় এখন এখানে সমবায় 
প্রথার ভিত্তিতে চাষবান হইতেছে। স্থন্দরবনের জমি উন্নক্ধন 
করিয়া চাষের জন্য কৃষকদের বিলি করিয়৷ দেওয়া হয়। 
এখানকার চাষীরা বনু বিষয়ে সাবলম্বী। সাগরদ্ীপ ও কাক- 
দ্বীপের মধ্যে নিয়মিতভাবে খেয়। পারাপারের ব্যবস্থা আছে। 
একটি ভাল পাকা রাস্তা এই দ্বীপটির উত্তর হইতে দক্ষিণে 
সমুদ্রতট পর্যন্ত চলিয়া! গিয়াছে । বিভিন্নমুখী অসংখ্য নদী 
ও নালা রাস্তার অভাব কতকট। মোচন করে, যদিও জলপথে 
চলাচলের গতি অত্যন্ত মন্থর। কলিকাতা হইতে ্ভীমারে 
আপাম যাইবার প্রধান জলপথ আরও দক্ষিণে সুন্দরবনের 
গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাওয়ায় আবাদী স্বন্দরবনের 
অধিবাপীদের বিশেষ কোন স্থবিধা হয় নাই। এই অঞ্চলের 
সম্যকরূপে উন্নয়নের পথে চারিটি প্রতিবন্ধক রহিয়াছে । 
প্রথমত, ভাল রাস্তাথাটের অভাব । দ্বিতীয়ত, জল নিঃসারণের 
অব্যবস্থা ; এস্থানের জমি অত্যধিক নীচু বলিয়া বর্ষার জল 
সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। বহু খাল কাটান 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই চওড়ায় এত ছোট 
যে, তাহাদের দ্বারা জল নিকাঁশের কাজ ভাল ভাবে হয় না। 
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এই খালগুলিকে প্রশস্ত করিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা! কর! 
প্রয়োজন । তৃতীয়ত, আবাদী জমিকে লবণাক্ত জলের হাত 
হইতে রক্ষা করার জন্য হ্থদৃঢ় বাঁধের প্রয়ৌজন। অধিকাংশ 
বাধগুলিই কোন হ্থনিদদিষ্ট পরিকল্পনা অনুনারে নিমণণ কর! 
হয় নাই ; কাজেই, এখন আর সেগুলি জোয়ারের লবণাক্ত 
জল প্রতিরোধ করিতে পারে না। পানীয় জলের অভাব এই 
অঞ্চলের অন্যতম স্মস্তা। এখানকার সমস্ত নদীগুলিই 
অপেয় লবণাক্ত জল বহুন করে; কাজেই বহুকফ্টে সঞ্চিত 
বৃষ্টির জলের উপরেই এস্থানের অধিবাদীদের সারা বগুসর 
নির্ভর করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে যখন পানীয় জলের পুক্ষরিণী 
গুলি শুকাইয়া যায় তখন এই সমস্য। তীব্রতম হইয়া উঠে । 
আবাদী হুন্দরবনের উত্তরাংশে উদ্ভিদের ছোট ঘাস ও 
গুল্ুই প্রধান; গাছগাছড়া বড় একটা দেখ! যায় না। 
একটি বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে কুলগীর সন্নিকটে পরিত্যক্ত একটি 
প্রাচীন স্তুপ অবস্থিত। ইহা দেখিতে অনেকটা মন্দিরের 
মত; কিন্তু ইহা কুলপী প্যাগোডা বা মনিবিবির কবর নামে 
পরিচিত। গঙ্গার তীরে বঝানগাছের ঝোপ (20802:059 ) 
মাটির উপরে শীকর বিস্তার করিয়া থাকিতে দেখা যায়। 
স্বন্দরবনের অধিকাংশ আবাদেই কৃষাণ মজুরের সাহাষ্যে 
চাষ আবাদ হইয়া থাকে । ইহাদের অধিকাংশই মেদিনীপুর 
জেলার অধিবাপী। সাধারণত বীজ বপন ও ধান্য রোপণের 
পরেই ইহারা নিজেদের গৃহে ফিরিয়৷ যায়। থানের চারা 
তখন আপন আপনি বাড়িতে থাকে । বড় বড় ধানের ক্ষেত 


ফটোচিত্র ৪৫-_কুলগী হইতে কাকদ্বীপে 


[ভাল রাস্তার অভাবে আবাদী হ্থন্দরবনের সম্যক উন্নয়ন মে সম্ভবপর 
তাহা৷ চিত্রে প্রদশিত বাস্তাটির অবস্থা দেখিলে বুঝিতে পাঁরা যায় |. 
উপর সদ্য ফেলা এটেল মাটিতে মোটবটি আটকাইয় গিয়াছে । 








ফটে চিত্র ৪৮ 
কাকদ্বীপে মুড়ী গঙ্গার 
তীরে বানগাছের ঝোপ 
স্ন্নববনের এই প্রকারের 

গাছের প্রধান বিশেষত্ব এই 
ঘে, ইহাদের শিকড় সাধারণত 
মাঁটির উপরে থাকে 
জোয়ারের জলে ডুবিয়! যায় । 


পৃষ্ঠা ১১০) 
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সমস্ত অঞ্চলটি জুড়িয়া রহিয়াছে, অথচ ইহাদের ভ্রিসীমানায় 
জনমানবের চিহ্ন নাই-_-এরূপ দৃশ্য বিরল নহে। কিন্ত 
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে কৃষকেরা তাহাদের ধানের ক্ষেতের 
আশেপাশেই বসতি স্থাপন করিয়াছে । কাচ] ইটের এবং 
স্থানীয় গোলপাতার সাহায্যে তাহারা ধসবাসের জন্য স্ুন্দর 
সুন্দর কুটার নিমণণ করিতে অন্যন্ত। কুটীরের চতুর্দিকে 
মাটির দেয়ালের উপর খেজুর কাটার বেড়া দিয়া আপন আপন 
গৃহ প্রাঙ্গণে শাকসব্জী উৎপন্ন করে। কৃষক পল্লীর চতুর্দিকে 
দক্ষিণ সমভূমি অঞ্চলের মত সবুজ গাছপালা! দেখা যায় না। 
অন্যান্য অঞ্চলের মত 'গবাদি পশুদিগকে তাহার ডাল ও 
অন্যান্য শদ্যাদি মাড়াইবার কাজে নিযুক্ত করিয়! থাকে। 

এই অঞ্চলের অধিবাশীর! ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বাদ 
করে। ইহাদের চাহিদা মিটাইবার জন্য আবাদী হ্থন্দরবনের 
বহু স্থানে ছোট ছোট হাট বদিয়া থাকে। কৃষি এবং 
কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য দ্রব্যগুলি এই সমস্ত হাটে 
বিক্রয় হয়। এই অঞ্চলে ঘন-জন-বসতিপুর্ণ কোন বদ্ধিষুঃ 
গ্রাম নাই। স্থন্দরবনের কৃষিজাত বহু দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় 
কাকদীপে হয়, কাজেই এই গ্রামটি স্থন্দরবনের একটি প্রধান ' 
বাণিজ্য কেন্দ্রে ধীরে ধীরে পরিণত হইতেছে । এই গ্রামের 
মন্দিরটি বাংলাদেশের অতি প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে 
অন্যতম ৷ 

আবাদী স্থন্দরবনে প্রতি বর্গ মাইলে জনবসতি ২০১ হইতে 
৬২৩ এর মধ্যে। সন্দেশখালী, ক্যানিং জয়নগর এবং 
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মথুরাপুরের কতকাংশে চাষ আবাদ বহু পুবেই আরম্ত হইয়া 
গিয়াছিল, ফলে লোকের বাদ এই অংশে কিছু বেশী। 
কাকদ্ীপে সমগ্র জমির শতকরা ৭৩ ভাগে চাষ হয়। অন্যত্র 
শতকরা ৫৩ হইতে ৬৯ পর্যন্ত চাষের জমি । মথুরাঁপুরে কর্ষণ 
যোগ্য অকধিত ভূমির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক, শতকরা 
২৪ ভাগ; অন্যত্র ১০ ভাগের সামান্য কিছু বেশী । পুবশংশে 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি কর্ষণের অযোগ্য । অন্যান্য অংশে 
সমগ্র জমির প্রায় এক-পঞ্চমাংশে বতমানে কিছু উৎপন্ন করা 
সম্ভবপর নহে। আবাদী সুন্দরবনে একমাত্র আমন ধানেরই 
চাষ হইয়। ধাঁকে ; কাজেই সমগ্র জেলার মধ্যে রপ্তানিযোগ্য 
বাড়তি চালের পরিমাণ এখানেই সর্বাপেক্ষা অধিক । এখান- 
কার ছয়টি থানার মধ্যে চারিটিতে মাথাপিছু উৎপন্ন আমনের 
পরিমাণ প্রায় ২০ মণ। কৃষাণেরা আপন আপন জেলা 
হইতে লাঙ্গল লইয়া আসে বলিয়া প্রতি হাজার একরে 
এক শতেরও কম লাঙ্গল রহিয়াছে । গোচারণ-ভূমির 
প্রাচ্য থাক সত্বেও গৃহপালিত পশুর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প । 
গরুর গাড়ীর সংখ্যা এই অঞ্চলে খুব কম, কারণ, নৌকাই 
" এখানকার প্রধান যানবাহন ; নৌকার ' সংখ্যাও প্রয়োজনের 
অপেক্ষা অনেক কম। 


(৭) বনর্গ। সমভূমি অঞ্চল 


র্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারায় যশোহর জেলার বনগ! মহকুমার 
দুইটি থানা-_বনর্গ| ও গায়ঘাট! পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয়|. 
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এই অঞ্চলটিকে বত'মানে ২৪ পরগণার বারাসাত মহকুমার 
সহিত যুক্ত করিয়া! দেওয়া হইয়াছে । ইহার আয়তন ৩২০ 
বর্গমাইল এবং লোকসংখ্য। প্রায় ১২ লক্ষ । প্রতি বর্গমাইলে 
এখানে ৪১৬ জন লোক বাম করে। আমডাঙ্গা-স্বরপনগরের 
সহিত এই অঞ্চলের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। যমুনা ও 
ইছণমতী এখানকার ছুই প্রধান নদী । যমুনা অকিয়! বাঁকিয়া 
এই অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্ত দিয়] চলিয়াছে। এখানে গ্রীষ্ম কালেও 
যমুনায় জল থাকে, এবং যমুনার তীরে গাইঘাট। ও ইছাপুর, 
এই ছুইটি বাঁণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। চৈতা ও যমুন! 
সঙ্গমের কিছু উত্তরে যমুনার তীরে একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি প্রকাণ্ড 
হুদ দেখা যায়। যশোহর রোডের উপরে অবস্থিত বলিয়া 
গাইঘাট! হইতে সহজেই কৃষিজাত দ্রেব্য কলিকাতায় পাঠান যায় । 
যমুনার পশ্চিমে ছোট ছোট নদীগুলি মজিয়! গিয়াছে, ইহাদের 
সংস্কার হওয়! একান্ত আবশ্টাক। বনর্গ। থানার প্রায় মধ্য ভাগ 
দিয়! ইছামৃতী ন্দী প্রবাহিত হইতেছে । ইচছ্াাতীরও উভয় 
পার্খে বু অতশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ দেখা শায়। গারাপোতা গ্রাম 
এইরূপ একটি ত্রদের তীরে অবস্থিত। ইছামতীর তীরে 
অবস্থিত বনর্গ। সহর এই অঞ্চলের সব্প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। 
চতুদিক হইতে বড় বড় রাস্তা ও রেলপথ আসিয়া এই সহরে 
মিলিত হইয়াছে । আর ছুইটি নদী, কোদালিয়া ও বেতনা, এই 
অঞ্চলের উত্তর-পুব” অংশ দিয় প্রবাহিত হইতেছে । বেতনার 
তীরে অবস্থিত বাগদহ অন্যতম বদ্ধিষ্ণ গ্রাম । কপোতাঙ্গী 
নদী এই অঞ্চলের উত্তর-পৃব প্রান্ত ছু'ইয়া পুবদিকে ঘুরিয়া 


ষ্ 
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গিয়াছে। এ ছাড়া প্রায় সবন্রই বু খাল, বিল, হ্রদ ও 
পুঙ্ষরিণী আছে। কুষিকার্ষের জন্য এই অঞ্চলে জলের কোন 
অভাবই হয় না। জলের প্রীচুর্যই বরং কৃষিকার্ষের ক্ষতি- 
কারক। বর্ার জল ঘরি স্থষ্ঠ ভাবে বাহির করিয়া দেওয়া যায়, 
তাহা হইলে বনর্গার কৃষিসম্পদ সমধিক বৃদ্ধি পাইবে । 

এই অঞ্চলের সমগ্র কৃষিজমির আয়তন ১১৫০,৭১৯ একর । 
ইহার মধ্যে ৩০ হাজার একর জমি হইতে বৎসরে 
একাধিক ফসল উৎপাদন কর। হয়। আরও ৩০ হাজার 
একর জমি চাষ হইতে পারে; কিন্তু যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না 
থাকায় ইহা! বত'ানে বিশেষ কোন কাজেই আসিতেছে না। 
ধানই এ অঞ্চলের প্রধান শম্ত। আমন ও আউস-_উভয় 
ধানই এখানে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তবে আমনের 
পরিমাণ আউসের চেয়ে কিছু বেশী। কিছু পাটও এ অঞ্চলে 
উদ্পন্ন হয়। অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ছোলা, মুস্থর ও 
সরিষ। প্রধান । 


অফ্টম পরিচ্ছেদ 


২৪ পরগণার স্ন্দরবন 

সুন্দরবনের নামকরণ হইতে বোঝা যায় যে, ইহা] এক 
সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। পুরাকালে 
সুন্দরবনের নানা স্থানে লোকেরা বসবাদ করিত, এবং বনু 
হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধ বিহীর ও জৈন মন্দির নিমিত হইয়াছিল । 
মগ ও পতুগীজ জলদহ্থযদের অত্যাচারে সুন্দরবনের সম্ৃদ্বশালী 
বহু নগরী জনশুন) হইয়! পড়ে, এবং ক্রমেই ধ্বং প্রাপ্ত হয়। 
বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক রুয়ান্‌ চোয়াউ,এর লিখিত ভ্রমণকাহিনী 
পাঠ করিলে স্থন্দরবনের প্রাচীন গৌরবের কাহিনী জানিতে পারা 
যায়। এই অঞ্চল তখন সমুদ্রতটবর্তা সমতট রাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল। প্রাচীন হিন্দু মন্দির বা বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংস স্ত.পগুলি 
এখনও সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ু হুইয়া যায় নাই; লাগরদ্ীপের 
এবং অন্যান্য স্থানে গভীর অরণ্যে মধ্যে মাটির নীচে বন্ধু 
ধ্বংস স্তুপ এখনও দেখিতে পাওয়1 যায় । এখন সুন্দরবনের 
আর সেই সৌন্দর্য নাই। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সমুদ্রের 
জল বিভিন্ন খাত দিয়া এই অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, 
এবং অধুনা ইহ! জনমাঁনব-শূন্য গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে 
কাঁজেই, হুন্দরবনের নামকরণের অন্যান্য কারণ বতমানে 
দেখান হইয়া থাকে । কাহারও মতে সমুদ্রের সান্নিধ্যের জন্যই 
হইার নাম হইয়াছে সমুদ্রেবন বা স্থন্দরবন। আবার কেহ কেহ 
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মনে করেন যে, স্'দরী বা স্থন্দরী গাছের আধিক্যের জন্যই 
এই বনের নাম রাখা হইয়াছে সুদী বা সুন্দরবন। | 
২৪ পরগণ! সুন্দরবনের যে অংশে এখনও ঘন বন সংরক্ষিত, 
তাহ! পশ্চিমে সপ্তমুখীর মোহানা হইতে পুবে” রায়মঙ্গল নদীর 
মোহানা পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ স্থান অধিকার করিয়। রহিয়াছে। 
তরে ইহা ক্রমশঃ ছোট হইয়া সাহেবখালী গ্রামের নিকট 
শেষ হুইয়! গিয়াছে । 
এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান নদীগুলি__সগুমুখী, ঠাকুরাণ 
বা জামীরা, মাতলা, বিদ্য।, গোসবা, হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল, 
উত্তর হইতে দক্ষিণে সমান্তরালে প্রবাহিত হইলেও, পূব” হইতে 
পশ্চিমে প্রবাহিত অসংখ্য খালও গাংএর দ্বার ইহারা পরস্পরের 
সহিত যুক্ত হুইয়! আছে ; সুতরাং এক নদী হইতে অন্য নদীতে 
সহজেই যাতায়াত করিতে পারা যায়। নদীর জল লবণাক্ত । 
নদীতে সমুদ্রের মত জোয়ারভাট। খেলে, এবং জোয়ার ও 
ভশটার সাহায্য লইয়! নদীপথে নৌক' ও গ্রীমারগুলি চলাচল 
করিয়া থাকে । বর্ষাকালে বড় বড় নদীগুলিতে ছুইটি বিপরীত- 
মুখী জলজ্োত বহিতে থাকে ; বর্ধার জলের শ্োত উত্তর হইতে 
দক্ষিণে, এবং সমুক্দ্রের আত দক্ষিণ হইতে উত্তরে বহিতে দেখা 
যায়। সুন্দরবনের নদীগুলির সহিত গঙ্গার কোন যোগাযোগ 
না! থাকায় নদীর জলে লবণের মাত্রা, বিশেষ করিয়া শীতকালে, 
বহুল পরিমাণে থাকে | এই কারণে সুন্দরবনের বহু স্থানে 
পুরাকালে লবণ তৈয়ারীর কারখানা গড়িয়া! উঠিয়াছিল। ষাতলা 
ও গোসবা এই অঞ্চলের ছুইটি প্রধান নদী। এই ছুই নদী 


অষ্টম পরিচ্ছেদ ১১৭ 


এবং তাহাদের সংযোগকারী খালের মধ্য দিয়! বড় বড় গ্রীমার 
মাল লইয়া কলিকাত| হইতে পুববঙ্গে ও আপামে নিয়মিত- 
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মানচিত্র ১৩--গতীর অঙগলমধ্যে গোসবা নদী ও তাহার অসংখ্য 
শাখা-প্রশাখা 3 মার পথটি পৃবর্ পশ্চিমে প্রসারিত । 
রূপে যাতায়াত করে । গোসবা নদী তাহার শাখ! প্রশাখাকে 
কি ভাবে হন্দরবনের মধ্যে বিস্তার করিতেছে, তাহা ঠীমার 
হইতে বেশ দেখা যায় ( মানচিন্ত্র ১৩)। 
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স্থন্দরবনের আয়তন ১৬৩০ বর্গমাইল হইলেও, ইহার প্রায় 
এক-চতুর্থাংশ নদী ও নাল! অধিকার করিয়া আছে। স্থল- 
ভাগের অধিকাংশই নদী বেষ্টিত ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু দ্বীপে বিভক্ত । 
দ্বীপগুলির মধ্যভাগ নীচু ও জলাভূমি, এবং চতুষ্পার্থ নদীর তীর 
হইতে খাঁড়া উপরে উঠিয়াছে। বর্ষাকালে অধিকাংশ দ্বীপের 
প্রায় সবটাই ডুবিয়া যায়, এবং শীতকালে জল সরিয়া গেলে 
ছীপগুলি জাগিয়া উঠে। দ্বীপের উপরিভাগ এটেল মাটি 
ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণার দ্বারা গঠিত। 

নদীর জল নোনা বলিয়া এখানে এমন গাছ পালার 
আধিক্য দেখা যায়, যাহারা নোনা মাটি ভালবাসে । স্থন্দর 
বনের যে অঞ্চল প্রতিদিন জৌয়ারের জলে ডুবিয়া যায়, সেই 
অঞ্চলে মাটির উপরে শীকর বিশিষ্ট বাণগাছ (ম্যানগ্রোভ ) 
প্রচুর জন্মে। সমুদ্র তট হইতে দুরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অদংখ্য 
স্দররী গাছ দেখা যায়। হ্থ'দরী গাছ লম্বায় ৪০ হইতে ৫০ফুট 
পর্যন্ত হয়| ইহার কাঠ বেশ শক্ত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হয়; 
কাঠের রং লাল। ইহ সাধারণত নৌক। নিমণণ কার্ষে ব্যবহৃত 
হয়; টেবিল চেয়ার প্রভৃতি নিমণাণের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপযোগী । 
স্বন্দরবনের জঙ্গলে হু'দরী গাছ ছাড়া আরও অনেক প্রকার গাছ 
জন্মে । ইহাদের মধ্যে পশুর, ধোন্দল, গরাণ, কাকড়া, কেওড়া, 
ও গেঁয়ো প্রধান। পশুর গাছ লম্বায় প্রায় ৬০ ফুট; ইহার কাঠ 
খুব শক্ত, কাজেই ছুরী হাতুড়ী প্রভৃতির কাট নিমাণের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । কাঠের রং সাদ!, যদিও কাঠ কাটার 
কিছুদিন পরে ইহা লাল্চে হুইয়া যায়। এই গাছের ভিতর 
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হইতে পরিক্ষার এক রকম আঠ1 বাহির হয়। পশুর গাছের 
ফল হইতে একপ্রকার তৈল বাহির করা]. হয়, যাহ! 
রেড়ীর তেলের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে ।. ধোন্দল 
গাছ লম্বায় অপেক্ষাকৃত ছোট, মাত্র ৪০ফুট। ইহার কাঠ 
অনেকটা পশুরের কাঠের মত। ইহার ফলের সাহায্যে কাচ! 
চামড়ীকে পাকা করা হয়। গরাণ গাছ সাধারণত ১২ হইতে 
২০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহার কাঠ লাল ও বেশ শক্ত। 
চাল] ঘরের খুটি এই কাঠে বেশ ভাল হয়। ইহার কাঠ হইতে 
খুব ভাল কাঠকয়ল। হয়। এই গাছের ছাল হইতে 
একপ্রকার লাল রং তৈয়ারী কর! হয়, এবং চামড়। পাকা 
করার কার্ধেও ইহার ছাল ব্যবহৃত হয় | সমুদ্রেতীরবর্তী অরণ্যে 
কাকড়৷ গাছ প্রচুর জন্মে। লম্বায় ইহা প্রায় ৪০ ফুট। 
ঘরের কড়ি, বরগা, খুটি প্রভৃতি নির্মাণে ইহার কাঠ বিশেষ 
উপযোগী । ইহার ছাল চর্ম সংশোধনের কার্ষে ব্যবহৃত হয়। 
সাধারণত বড় বড় নদীর তীরে কেওড়া গাছই বিশেষ করিয়া 
দেখা যায়। ইহা ৫০ হইতে ৬০ ফু লম্বা হয়। কাঠ বেশ 
শক্ত হয়, এবং বাড়ীর আপবাবপত্র নির্মাণের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । গেঁয়ে! গাছ সাধারণত লম্বায় ৩০ হইতে ৫০ ফুট। 
ইহার কাঠ নরম ও রং সাদা । জ্বালানী কাঠ হিদাবে ইহা 
ব্যবহৃত হয। নদীর তীরে এবং জলাভূমির প্রায় সর্বত্র তাল 
জাতীয় গোলপাতার গ্রাছ জন্মে। ইহার বড় বড় পাতাগুলি 
কাটিয়া ঘর ছাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চালান দেওয়া হয়। 
কচি পাতাগুলি বুনিয়৷ শক্ত দড়ি তৈয়ারী করা হয়। ইহার ফল 
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বেশ স্থমিষ্ট । এই গাছের রম লোকের! পান করে। ঘর 
ছাইবার পক্ষে হোগলাও ব্যবহৃত হয়। সুন্দর ধনের নদীর 
ধারে হোগলাও প্রচুর জন্মে। বিভিন্ন প্রকার কাঠ, তাল 
জাতীয় ফল এবং হোগল! ও গোলপাঁত। ছাড়া স্থন্দর বনের 
জঙ্গল হইতে প্রচুর পরিমাণে মধু ও মোম সংগ্রহ করা হয়। 
স্ন্দরবনের প্রবেশ পথে গভণমেণ্টের বন বিভাগের আটটি 
খাটি আছে; ইহাদের নাম-_সাহেবখালি, রামপুর, বাসন্তি, 
মাতলা, কুলতলা, নলগোরা, নামখানা ও শিকারপুর। 
উপরোক্ত যে কোন একটি খাটি হইতে ছাড়পত্র লইয়] ষ্ঠ 
ব্যবসায়ীর! সুন্দরবনে প্রবেশ করিয়। কাঠ সংগ্রহ করিতে 
পারে। নৌকার আয়তন ও কাঠুরেদের সংখ্যার উপর প্রবেশ 
মূল্য নির্ধারিত হয়। সাধারণত ৫০০-মনীর বড় কোন 
নৌকাকে স্থন্দরবনের জঙ্গলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। 
বন-সম্পদর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৪ পরগণায় স্বন্দরবনকে পীচটি 
বিভাগে বিভক্ত করিয়। পাঁচজন অফিসারের তত্বাবধানে রাখ। 
হুইয়াছে। ্‌ 

বহুপ্রকার হিংস্র প্রাণীর আবানস্থল বলিয়! হ্বন্দরবনের 
জঙ্গল শিকারীদের একটি প্রিয় স্থান। স্থন্দরবনের বাঘের মত 
হিংত্র ও শক্তিশালী জন্তু বড় একট। দেখা যায় না, সেইজন্যই 
ইহার নাম রয়াল বেঙ্গল টাইগার । স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 
কেঁদো বলে। ইহা উচ্চতায় প্রায় ৪ ফুট, এবং দৈর্ঘ্যে ১২ ফুট 
পর্যস্ত হয়। স্থন্দরবনে প্রতি বসর বহু কাঠুরে ও মাঝি 
বাঘের হাতে প্রাণ হারায়। অন্যান্য বন্যজস্তদের মধ্যে বন্য 
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মহিষ ও গণ্ডার উল্লেখযোগ্য । বন্যমহিষরা অত্যন্ত হিংজ্র 
হয়। গণ্ডারের সংখ্যা সুন্দরবনে খুব কমিয়! গিয়াছে । বন্য- 
বরাহ ও হরিণ শিকার করিতেও অনেকে স্তন্দরবনে যান। 
স্থন্দরবনে বনু প্রকার বিষধর সর্প আছে। ইহাদের মধ্যে 
অজগরই প্রধান । অজগরগুলি এতবড় যে, তাহার অনায়াসে 
মানুষ বা হরিণকে গিলিয়া খাইতে পারে । অজগর ছাড়া 
কেউটে, গোখরো, মণিরাজ, শঙ্খচুড় প্রভৃতি সাপের নাষ করা 
যাইতে পারে । হন্দরবনের ডাঙ্গায় যেমন বাঘ প্রসৃতি হিংস্র 
প্রাণীর ভয়ে লোকেরা ভীত, জলেও তেমনি মানুষখেকে! 
হাঙ্গর ও কুমীরের হাতে পড়িলে কাহারও নিস্তার নাই। 
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আন্তজণতিক সীমীন! 

বঙ্গবভাগের পর ২৪ পরগণ! একটি সীমান্ত অঞ্চলে পরিণত 
হইয়াছে । ইহার পূর্বদিকে পুর্ব পাকিস্তানের অন্তভুক্ত 
খুলনা ও যশোহর জেল! অবস্থিত। বঙ্গ বিভাগের সময় 
২৪ পরগণায় নুতন করিয়া কোন সীমান] রেখ! টান] হয় নাই। 
পুর্বতন স্থানীয় লীমানাকে এখন আন্তর্জাতিক সীমানার 
পদমর্যাদা দেওয়া হইয়াছে । ইহার ফলে প্রতিবেশী দুইটি 
রাষ্ট্রের মধ্যে বনুবিধ সমস্তার উদ্ভব হইতে পারে। ইতিমধ্যেই 
পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সহিত পুর্ববঙ্গের সীমানাগত বিরোধ 
উঠিয়াছে, এবং সেই বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য এক আন্তর্জাতিক 
সীম। নির্ধারণ ট্রাইবুন্যাল গঠিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক মীমানা 
এমন ভাবে টানা উচিত, যাহাতে ভবিষ্যতে ছুই রাষ্ট্রের মধ্যে 
সংঘর্ষের কোন কারণ ন। উঠিতে পারে। পুথিবীর বু দেশে 
সীমান্তের গণ্ডগোল লইয়াই প্রতিবেশী ছুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ 
আরম্ভ হইতে দেখ! গিয়াছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক সীমান! 
এমন হওয়া উচিত, যাহা দুর হইতে সহজে লোকের নজরে পড়ে, 
যেমন সুউচ্চ পর্বত শ্রেণী বা বিশালকায়া নদী। দ্বিতীয়ত, 
সমশ্রেণীর অঞ্চল আন্তর্জাতিক সীমানার দ্বারা বিভক্ত না হইলেই 
ভাল। তৃতীয়ত, ইহার দ্বার কোন জলপথ বা স্থলপথ খণ্ডিত 
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হওয়া উচিত নহে। পর্বতের অভাব থাকিলেও নদীর কোন 
অভাব বাংল! দেশে নাই। ২৪ পরগণার আন্তর্জাতিক সীমানার 
বিষয় আলোচন! করিলে দেখা যায় যে, উপরোক্ত তিনটি গুণের 
কোনটিই ইহাতে নাই । 

বনর্গা ও গাইঘাটা সহ ২৪ পরগণায় আন্তর্জাতিক সীমানা 
দৈর্ঘ্যে প্রায় ২১০ মাইল; অর্থাৎ এই জেলার প্রতি ১০০ বর্গ 
মাইলে ৪ মাইল সীমান্ত রেখা রহিয়াছে । ইহার অধিকাংশই 
দক্ষিণ হইতে উত্তরে আকিয়। বাকিয়! চলিয়াছে ; মাত্র ৩০ 
মাইল বনর্গা থানার উত্তর প্রান্ত ধরিয়া পুবদিক হইতে পশ্চিমে 
গিয়াছে । হাড়িয়াভাঙ্গ৷ বা রায়মঙ্গলের মোহানা হইতে এই 
সীমানাটি উত্তর দিকে উঠিবার সময় প্রথম ৫০ মাইল স্বন্দরবনের 
গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়! গিয়াছে । সীমানার পূর্বদিকে খুলন! 
জেলার সাতক্ষীরার গভীর জঙ্গল, এবং পশ্চিমে ২৪ পরগণার 
বসিরহাটের এ একই প্রকারের গভীর জঙ্গল দেখিতে পাওয়া 
যায়। এক্ষেত্রে বঙ্গবিভাগের ফলে দক্ষিণস্থ গভীর জঙ্গল দুই 
খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে । ফলে, সুন্দরবনের সম্যক উন্নয়নের 
পথে বহুবিধ অন্তরায় দেখা দিবে । এই অঞ্চলের নদী ও 
খাল পরস্পরের সহিত এমন ভাবে জড়িত যে, ইচ্ছা! করিলে 
নদীপথে সীমানার একদিক হইতে অন্যদিকে অনায়াসে গিয়া, 
সীমান্ত রক্ষীদের দৃষ্টি এড়াইয়া, আবার ফিরিয়া আসা যাইতে 
পারে। স্থন্দরবনের মধ্যে নদীর মোহানা হইতে প্রথম ২০ 
মাইল বিশালকায়। হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মাঝখান দিয়া সীমান! 
রেখাটি উত্তরে উঠে। পরে সয়া নদী ও বেহারী খালের মধ্য 
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রগ ছি 
টু ১ 
খা খি ২ জ্খং। 


নর ঞ্ হি, 
বাকি 


২৪ 
৬৯, 


মানচিত্র ১৪-স্ন্দবনের মধ্যে 
আস্তর্জীতিক সীমানা 


দিয়া একটু পৃ” দিকে বাঁকিয়া 
রায়মঙ্গল নদীতে প্রবেশ করে। 
ইহ্ারই একটু উত্তরে আঠারবাকী 
খালে প্রবেশ করিবার পুর্বে 
কলিকাতা হইতে খুলনাগামী 
একটি প্রধান চ্টীমার-পথ খণ্ডিত 
হইয়া গিয়াছে । সীমানা রেখাটি 
রায়মঙ্গল নদীর মাঝখান দিয়া 
উত্তরদিকে আরও ১৮ মাইল 
চলিবার পর, রায়মঙ্গল ও 
কালিন্দীর সঙ্গমের নিকট, 
কালিন্দী নদীতে প্রবেশ করে। 
এখানকার নদীগুলির মধ্যে 
রায়মঙ্গলই বঙ্গবিভাগের ফলে 
বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; 
ইহার উপর দিকটা! এখন পশ্চিম- 
বঙ্গের মধ্যে, এবং নীচের দ্বিকট! 
পুববঙগের মধ্যে পড়িয়াছে 
( মানচিত্র ১৪)। পরে সীমানা 
রেখাটি কালিন্দীর একট] বিরাট 
বাক ঘ্বুরিয়া, প্রায় ১২ মাইল 
চলিবার পর, কালিন্দী ও মাদার 

ংএর সঙ্গমের নিকট স্ন্দরবনের 


নবম পরিচ্ছেদ ১২৫ 


ংরক্ষিত গভীর জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আবাদী স্থন্দরবনে 
প্রবেশ করিয়াছে । পুবেণক্ত কালিন্দীর কাকের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ 
গভর্ণমেণ্টের সতর্ক দৃষ্টি রাখ! উচিত, কারণ শীব্রই এই বাঁকটি 
নদী কতৃক কাটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । মাদারগাং পূব” 
পাকিস্তানের অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহুকুষায় প্রবেশ করিয়াছে । 
স্রন্দরবন হইতে বাহির হুইয়৷ সীমানা রেখাটি আবাদী 
অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং কালিন্দী ও কাঁকশিয়ালী 
নদীর সঙ্গমে অবস্থিত হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত ২৮ মাইল উপরে 
উঠে। শেষোক্ত নদীটি পুব” পাকিস্তানের অন্তর্গত কালীগঞ্জের 
পাশ দিরা আসিয়া, ইছামতী বা যমুনায় পড়িয়াছে। এই 
২৮ মাইলের মধ্যে কালিন্দীর ৯টি বড় বাক আছে; এবং প্রায় 
প্রত্যেক বাকের কাছ হইতে কোন না কোন নদী বা খাল 
উঠিয়। দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে । এই বাঁকগুলির 
প্রতি সীমান্তরক্ষীদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যাক। কালিন্দীর 
এই অংশ হইতে ২৪ পরগণ। জেলার মধ্যে যে নদীগুলি প্রবেশ 
করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সাহেবখালী নদীই প্রধান ; ইহা 
খুনবা বা আযবাড়িয়। গ্রামের নিকট কালিন্দী হইতে বাহির 
হইয়া, ২৪ পরগণার মধ্যে রায়মঙ্গল নদীতে আলিয়। পড়িয়াছে। 
নদীতীরে উভয় পার্থেই ছোট ছোট গ্রাম দেখ! যায়। 
২৪ পরগণার দিকে গ্রামের সংখ্য। ১৩) দক্ষিণ হইতে উত্তরে 
ইহাদের নাম-_সামসের নগর, কালীতলা, মালেকান ঘুমতি, 
শ্রীধরকার্টি, কানাইকাটি,চাড়ালখালি, নাহেবখালি, ছোটসাহেব- 
খালি, আমবাড়িয়া, খোনবা, গিঙ্গেরকাটি, বাকরা ও হিঙ্গলগঞ্জ। 
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এই গ্রাম কয়টির মধ্যে হিঙ্গলগরপ্ডজই সব চেয়ে বড়। এই 
গ্রামে পোষ্টাপিন ও সরকারী হাসপাতাল আছে ; এবং নদী 
পারাপারের খেয়া এইখানেই প্রথম দেখ। যাঁয়। হাঁসনাবাদ 
হইতে একটি মেটে রাস্তা হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত আপিয়াছে। হিঙ্গল- 
গঞ্জে স্ন্দরবনের বনজাত দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয়। সীমানার 
একটি শক্তিশালী খাটি হিঙ্গলগঞ্জে স্থাপন করা আবশ্বাক | 
হিঙ্গলগঞ্জের উত্তরে আরও ২০ মাইল সীমানা 
ইছমতী নদীর মাঝখান দিয় গিয়াছে । এই ২০ মাইলের 
মধ্যে ২৪ পরগণার দিকে যে লোকালয়গুলি নদীর তীরে 
অবস্থিত তাহাদের মধ্যে টাকী ও হাসনাবাদ গ্রধান। 
টাকীর অপর পারে শ্রীপুরটাউন পৃর্বপাকিস্তানের মধ্যে 
পড়িয়াছে। টাকীরোড হইয়া হাসনাবাদ পর্যন্ত বারাপাত 
বসিরহাট রেলের ছোট লাইন আছে। বঙ্গ বিভাগের 
পর এই রেল লাইনের গুরুত্ব বথেষ্ট বুদ্ধি পাইয়াছে, কারণ 
ইহাই একমাত্র রেলপথ যাহা কলিকাতাকে ২৪ পরগণার 
আন্তর্জাতিক সীমানার সহিত যুক্ত করিয়। রাখিয়াছে। গৌরেশ্বর 
নদী বরুণহাট গ্রামের নিকট, এবং কাটাখালী নদী হাসনাবাদ 
শহরের এক প্রান্তে ইছামতীর এই অংশ হইতে বাহির 
হইয়া ২৪ পরগণার অভ্যন্তরে গ্রবেশ করিয়াছে । হিঙ্গলগঞ্জ 
ও হ1সনাবাদ শহরের মধ্যে ৮টি গ্রাম__বরুণহাট, ঠাপাতলা, 
চর-নারায়ণপুর, চর-রামেশ্বরপুর, কালুতলা, হাসনাবাদ গ্রাম, 
শিমুলিয়া, অঙ্গনারা-_-অবশ্থিত। হাসনাবাদের কাছে 
ইছামতীর দুইটি ঝড় বাঁক, এবং টাকীর কিছু উত্তরে 


নবম পরিচ্ছেদ ১২৭ 


আর একটি কাক দেখা যায়। হাসনাবাদের কিছু 
উত্তরে ২৪ পরগণার বিখ্যাত সহর টাকী। সীমানার নিকটে 
অবস্থিত বলয়! হাসনাবাদ ও টাকীকে আরও ছুইটি শক্তিশালী 
ধাটিতে পরিণত কর! দরকার । টাকীর উত্তরে নদীর পশ্চিম 
তীরে আর ৭টি গ্রাম__জালালপুর, পূর্বমধ্যমপুর, গোয়ালহাটি, 
দক্ষিণ বাঁগুণ্ডি, হরিহরপুর, সোলাদানা ও চর-মেদিয়া অবস্থিত। 

চর-মেদিয়ার নিকট সীমানা রেখা ইছামতী ছাড়িয়া পুর্ব 
দিকে একটু ঘুরিয়া এই প্রথম স্থলভাগের উপর দিয়া উত্তর 
দিকে অগ্রসর হইয়াছে । এই ৩০ মাইল সীমানা ঠিক কোথ। 
দিয়! গিয়াছে তাহ! জমি দেখিয়! বিশেষ বুঝিবার কোন উপায় 
নাই, যদিও মাঝে মাঝে সীমানার ধার দিয়া! কোন খাল বা 
নদীকে কিছুদূর পর্যন্ত যাইতে দেখা যাঁয়। ইছামতী 
ছাড়িয়াই এরূপ একটি ছোট খাল ধরিয়া সীমানাটি প্রায় 
৪ মাইল অগ্রসর হইবার সময় মাঝ পথে পাণিতার গ্রামে 
বসিরহাট-সাতক্ষীরা রোডটিকে ছুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। 
এই রা্তাটিকে বসিরহাট হুইতে সাতক্ষীরার মধ্য দিয়া 
কপোতাক্ষী তীর পর্যন্ত বহু অর্থব্যয়ে কয়েক বৎসর 
পুবেঁপাক কর! হইয়াছিল। পাণিতারএর উত্তরে সীমানার 
পশ্চিম ধারে ২১টি গ্রাম__বিবিদিয়া, পাইকরডাঙ্গা, গাছা, 
পুব” জয়নগর, সায়েস্তানগর, শোনপুর, গাবর্দা, সর্পরাজপুর, 
কাইজুরী, দোবিলা, বিলবলী খালশি, আমুদিয়া, নিত্যানন্দ- 
কাটি, তারালি, হাকিমপুর, অরশিকরি, বিঠারি, গুণরাজপুর, 
গোবিন্দপুর ও গোবরা অবস্থিত। এই গ্রামগুলির মধ্যে 
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সায়েস্তানগর ও ঝিঠারি প্রধান। সীমানাটি শোনপুর গ্রামের 
উত্তরে কয়েক মাইল সোনাই খালের গ! ঘেঁসিয়া৷ গিয়াছে। 
এই খাল বল্লী বিলের সহিত যুক্ত । আবার আমুদিয়৷ গ্রামের 
উত্তরে দোনাই নদী ধরিয়া সীমানাটি প্রায় ৬ মাইল গিয়া 
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মনিচি্র ১৫-_আঁকা বাঁকা ইছামতী নদীর পূর্ব তীরে আত্তর্জাতিক সীমানা 
অরশিকরি গ্রামের নিকট পশ্চিম দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। 
মীমাস্তবতী এই নদীটি সোনাই খালের দ্বার ইছামতীর সহিত 
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যুক্ত। সোনাই খালের এই অংশটি বল্লী বিলের মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হুইয়া স্বরূপনগরের কিছু দক্ষিণে ইছাঁমতীতে আসিয়া 
পড়িয়াছে। ৃ 
গোবরা গ্রাম হইতে সীষানাটি পুরন বনর্গ। পর্যস্ত আবার 
ইচ্ামতী নদী ধরিয়া অকিয়! বাঁকিয়া ১৮ মাইল উত্তরের দিকে 
অগ্রপর হইয়াছে (মানচিত্র ১৫ )। গোবর! হইতে পুরন বনর্গার 
সরল পথে দুরত্ব ইহার অর্ধেক মাত্র । ইছামতীর এই অংশে 
নদীর দুই পার্খে, বিশেষ করিয়া পশ্চিমে, বহু পুরাতন নদী- 
খাত দেখা ঘায়। বতম্নান খাত পরিবত্ন করিয়! জলপ্রবাহ 
ভবিষ্যতে অন্য এক নুতন খাতে প্রবাহিত হইতে পারে; 
কাজেই, প্রথম হইতেই এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। এই 
অংশে নদীর পশ্চিম তীরে ১১টি গ্রাম-_কালাঞ্চি, গড়জালা, 
তেঁহুলবাড়িগন, পিপলি, চকঝাউডাঙ্গা, রঘুনাথপুর, ঝাউডাঙ্গা, 
নোড়াঁদহ, বর্ণবাড়িয়া আউরাইল ও পুরন বনর্গ। অবস্থিত। 
পুরন বন গ্রামের উত্তর সীমান। ধরিয়া ইছামত্তী নদী বনগঁ 
শহরের দিকে গিয়াছে। 
পুরন বনগ্গার কাছে ইছামতীকে ছাড়িয়া সীমানাটি দ্বিতীয়- 
বার ডাঙ্গ৷ পথে উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে (মানচিত্র ১৬)। এই 
ংশে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ মাইল । এক. সময়ে এই সীমানাটি 
যেকোন ন! কোন নদীর তীর ধরিয়! টান। হইয়াছিল, দে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই ; আন্তর্জাতিক সীমানার আশে পাশে নদীর 
পুরাতন খাত ও জলা এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। পুরন বনর্থীর 


২ মাইল উত্তরে পেত্রাপোল গ্রামে খুলনাগামী রেলপথ, এবং 
৪ 
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যশোর রোড সীমানারেখার দ্বারা কতিত হইয়াছে । উপরোক্ত 
গ্রামের উত্তর লীমান৷ ধরিয়া পূর্ববঙ্গের হকর নদী পশ্চিমবঙ্গে 
প্রবেশ করিবার পর ইছামতীর সহিত আসিয়া মিলিত হুইয়াছে। 
আর একটু উত্তরে কোদালিয়। নদী পশ্চিম বঙ্গ ছাড়িয়া পূর্ববঙ্গে 


২. 

রি 

হাক্ষলালী 

রঃ ঙ্ হু রর 


৪. 
দূ 
দেধপাে 1 ০ টা 
রত ৮ প 


্‌ 





মানচিত্র ১৬-_খুলনাগাঁমী রেল লাইনের উত্তরে ডান্ডা-জমির 
উপরে আজ্মগ্রাতিক সীমান। 


প্রবেশ করিয়াছে । জয়স্তিপুর, পাইকপাড়া, রামচন্দ্রপুর, 
চড়,ইগাঁছি ও স্থৃতিয়া_- পশ্চিমবঙ্গের এই পাচটি গ্রাম হকর 


নবম পরিচ্ছেদ ১৩৯ 


ও কোদালিয়ার মধ্যবতাঁ অংশে আন্তর্জাতিক সীমানা সংলগ্ন 
হইয়া রহিয়াছে । কোদালিয়! নদীর মাত্র চার মাইল উত্তরে 
আর একটি নদী--বেতনা, সীমানা রেখ দ্বারা খণ্ডিত 
হইয়াছে । এই নদীটি পশ্চিমদিক হইতে আসিয়৷ গাঙ্গুলিয়া 
ও মুস্তাফাপুর গ্রামের গ' খেঁসিয়৷ পুব দিকে অগ্রসর হইয়াছে। 
গাঙ্ুলিয়া ও স্ৃতিয়ার মধ্যে সীমানার নিকটে পশ্চিমবঙ্গের আর 
ুইটি গ্রাম--বাঙ্গলানি, ও কীশঘাটা অবস্থিত। মুস্তাফাপুর 
গ্রাম হইতে সীমানাটি আর আটটি গ্রামের- মালিদহ, 
বাজিৎপুর, কুরুলিয়া, মেহেরাণি, সারিপোতা, কুলানন্দপুর চক, 
সলক, কুলানন্দপুর--মধ্য দিয়া কপোতাক্ষী নদীর তীর পর্যন্ত 
বিস্তুত। কুলানন্দপুর হইতে কপোতাক্ষী নদীর ব্ত'মান ও 
প্রাচীন খাত ধরিয়া মীমানাটি অকিয়। বাঁকিয়। বয়রা গ্রামের 
উত্তর প্রান্তে গিয়াছে । সোজাঁপথে কুলানন্দপুর হইতে বয়রার 
দূরত্ব মাত্র ১২ মাইল, কিন্তু সীমানাটি নদীর তীর ধরিয়া যাওয়ায় 
এই অংশে ইহার দৈর্ঘ্য দাড়াইয়াছে ৭ মাইল। কপোতাক্ষীর 
বত মান খাত পরিত্যাগ করিয়া অদূর ভবিষ্যতে আবার নুতন 
খাতে প্রবাহিত হওয়ার যথেষ্ট সন্তাবনা রহিয়াছে; এবং 
তাঁহা হইলে লীমান। ঘটিত প্রশ্নও জটিল হইয়া উঠিতে পারে। 
£ বয়রা গ্রাম হইতে আন্তর্জাতিক সীমানা! তৃতীয়বার ডাঙ্গা 
পথে পশ্চিমদিকে ৩০ মাইল অগ্রসর হুইয়া চর মগ্ডলভাগ গ্রামে 
ইছামতাঁর সহিত আসিয়া মিলিত হুইয়াছে। বেতনা ও 
কোদালিয়া--এই দুইটি নদী পুনরায় এই অঞ্চলে সীমানারেখার 
বার কতিত হুইয়াছে। কৃপোতাক্ষীর প্রায় ৯ ও ১৩ মাইল 
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পশ্চিমে যথাক্রমে বেতন ও কোদালিয়া সীমানাকে ভেদ করিয়। 
উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে। কপোতাক্ষী ও 
বেতনার মধ্যবর্তী অংশে ীমানা সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের সাতটি 
গ্রামের নাম-_বয়রা, পাঁচবাড়িয়া চরুইগাছি, পম্মাপুকুরিয়া, 
মামা-ভাগিনা, মধ্যমপুর, মধুপুর | বেতনা ও কোদালিয়ার মধ্যে 
হরিহরপুর, ঝিকরা, জিৎপুর, কাশীপুর--এই চারটি গ্রামের 
উত্তর প্রান্ত ধরিয়া! সীমানারেখাটি বিস্তৃত। সীমানা ধরিয়া 
বেতনা হইতে ইছাযতীর দিকে অগ্রনর হইলে পশ্চিম-বঙ্গের আর 
আটটি ছোট ছোট গ্রাম দেখা যায়-_রাঁজকোট, রঘুদেবপুর, 
কুলিয়া, রণঘাট, মাথাভাঙ্গা, পাথুরিয়া, পুষ্টিঘাটা, চরমগুলভাগ। 
পুব হইতে পশ্চিমে ডাঙ্গা পথে প্রমারিত আন্তর্জাতিক 
সীমানার উভয়পার্থে প্রাচীন বহু নদীর কতিত অংশ ও জলা 
রহিয়াছে । এক সময় এখানেও যে একটি বেগবতী নদী 
পশ্চিম হইতে পুর্বে প্রসারিত ছিল এবং তাহারই তীর ধরিয়া যে 
সীমান।টি টান। হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়। যায়। 

বঙ্গবিভাগের পুবে' শাসনকার্ষের স্ববিধার জন্য গ্রামের, 
থানার বা জেলার সীমানা টানিবার সময় যে পরিমাণ যত্ব 
লওয়! হইয়াছিল, তাহার শতাংশের এক অংশও আন্তর্জাতিক 
সীমানা নির্ধারণ করিবার সময় লওয়া হয় নাই। কাজেই) 
ভবিষ্যতে মীমানাগত বিরোধ উঠিবাঁর যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে, 
এবং কোন প্রকার বিরোধ উঠিলে তাহার সত্বর মীমাংসার 
জন্য একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক সীম! নির্ধারণ ট্রাইবুনাল থাক! 
একাস্ত আবশ্যক । 


দশম পরিচ্ছেদ 
কলিকাভা মহানগরী 


কলিকা তাকে কেন্দ্র করিয়া! যে ২৪ পরগণ! জেলার পন্ভন 
হয়, সে কথ! ইতিপুবে ই উল্লেখ কর] হুইয়াছে। ইংরাজের 
আমলে কলিকাতা গড়িয়া উঠিলেও আজ ইহা ভারতের 
অন্যান্য সমস্ত শহরকেই বহু বিষয়ে ছাড়াইয়া গিয়াছে । লোক- 
সংখ্যায় ভারতের শহরগুলির মধ্যে প্রথম স্থান, এশিয়া মহাদেশের 
শহরগুলির মধ্যে চতুর্থ স্থান, এবং পৃথিবীর শহ্রগুলির মধ্যে 
পঞ্চদশ স্থান কলিকাতা অধিকার করিয়া রহিয়াছে ।*% 
ভৌগোলিক অবস্থানই ইহার দ্রুত উন্নতির প্রধান কারণ। 
কলিকাতা গাজেয় উপত্যকার দ্বারস্বরূপ, কাজেই সমুদ্রেপথে 
ভারতের সহিত বহির্জগতের বাণিজ্য ইংরাজের চেষ্টায় যতই 
প্রসারলাভ করিতে থাকে, ততই কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি হইতে 
থাকে। ক্রমেই কলিকাতা ভারতের তথা পুথিবীর অন্যতম 
প্রধান শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেনে পরিণত হয়, এবং ইহার 
আকর্ষণী শক্তি সম্যক বুদ্ধি পায়। বাংলা ও তারতের অন্যান্য 
প্রদেশ হইতে প্রধানত অর্থ উপাজনের উদ্দেশ্যে বহু লোক 
কলিকাতায় আসিয়া বসবাদ করিতে আরম্ভ করে, এবং 
কলিকাতার সহিত ভারতের অন্যান্য বাণিজ্য-প্রধান অঞ্চলের 

* (১) নিউইয়র্ক, (২) লগুন, রি টোকিয়ো, (৪) প্যারিস, (৫) শিকাগো, 
(৬) বালিন, (৭) মক্ক্ো, (৮) সাংহাই, (৯) ওসাকা, (১০) লেনিনগ্রা, (১১) 


ফিলাডেলকিয়া, (১২) বোয়েনাস্‌ আইরিস্, (১৩) লসএগ্রেল্সূৃ, (১৪) বোষন, 
(১৫) কলিকাতা! । 
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যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বতমানে শুধু বাংলার রাজধানী 
বলিয়া নহে, বাঙ্গালীর যাহা কিছু নিজন্ব তাহা ক'লকাতাতেই 
কেন্দ্রীভূত হুইয়। আছে বলিয়৷ বাঙ্গালীর কাছে কলিকাতার 
এত আদর । বাঙ্গালীর প্রাণ কলিকাতা শহরের আকাশে, 
বাতাসে ও প্রতি ধুলিকণায় মিশিয়া রহিয়াছে । এই শহরেই 
বাঙ্গালীর চিন্তাধারা রূপ গ্রহণ করিয়া ভারতের দব্র ছড়াইয়া 
যায়, এবং ভারতের স্বাধীনতা আনয়নে সহায়তা করে। 
কলিকাতা প্রধানত ইংরাজের দান হইলেও, বাঙ্গালীর আপ্রাণ 
চেষ্টার ফলেই আজ ইহা বিশ্বের দরবারে এক বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে । 


অবস্থান ও আয়তন 


কলিকাতা মহানগরী গঙ্গার পুব তীরে অবস্থিত । গঙ্গার 
মোহান! হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৯০ মাইল হইলেও সমুদ্রেগামী 
বড় বড় জাহাজ কলিকাতা বন্দরে নিয়মিতভাবে যাতায়াত 
করিয়া থাকে। ভারতের উপকূলে কলিকাতার মত 
এত বড় ধন্দর নাই। কাজেই, ভারতের সহিত, বিশেষ করিয়া 
পুর্ব ও উত্তর ভারতের সহিত, সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতে 
হইলে প্রত্যেক দেশকে কলিকাঁতার শরণাপন্ন হইতে হয়। 
ইহা না হইলে কলিকাতা আজ এত বড় শহর হইতে পারিত 
না। লগুনের মত কলিকাতা একটি শহর নহে; ইহ! 
কয়েকটি শহরের সমট্টি। সেই জন্যই কলিকাাকে শহুরে 
জেলা বল! চলিতে পারে । উত্তরে কাশীপুর (২২৩৮ উত্তর 


দশম পরিচ্ছে্ন ১৩৫ 
অন্ষরেখা) হইতে দক্ষিণে কালীঘাট (২২৩০২ উত্তর অক্ষরেখা) 
এবং পশ্চিমে খিদিরপুর (৮৮১৮ পুর্ব দ্রীঘিম৷ ) .হইতে 
পুবে বেলেঘাটা (৮৮২৪২/ পুর্ব দ্রাঘিমা ) পর্যন্ত কলিকাতা 
জেল! বিস্তৃত (মানচিত্র ১৭ )। প্রকৃতপক্ষে গঙ্গা এবং পরপারে 
অবস্থিত হাওড়া শহরও কলিকাতারই অংশবিশেষ । কলিকাতা 
পৌর প্রতিষ্ঠানের (কলিকাতা করপোরেশন ) অন্তভু স্ত 
এলাকার আয়তন ২৮৩ বর্গমাইল । উহার সহিত ফোর্ট 
উইলিয়াম ও ময়দানের, এবং পোর্ট ও খালের আয়তন যোগ 
করিলে কলিকাতা জেলার আয়তন দাড়ায় ৩৩৭ বর্গযাইল। 
কলিকাতার দক্ষিণস্থ তিনটি মিউনিসিপ্যা'লিটি _গার্ডেনরীচ (৩৪ 
বগমাইল ) সাউথ স্ববার্বন (১২২ বর্গমাইল ) ও টালীগঞ্জের 
(৬৬ বর্গমাইল) এবং পশ্চিমন্থ হাওড়া শহরকে (১০১ 
বর্গমাইল ) কলিকাতার শহরতলী বলিয়া ধরিলে, কলিকাতা 
ও শহরতলীর আয়তন দাড়ায় ৬৬ বর্গমাইল । খাস কলিকাতা 
প্রেষিডেন্নি টাউন নামে পরিচিত; ইহার উত্তরে বাগবাজার 
রোড, পুবে আপার ও লোয়ার 'সাকু'লার রোড, . দক্ষিণে 
লোয়ার দাকুলার রোড ও আদি গঙ্গা এবং পশ্চিমে গঙ্গা 
রহিয়াছে । কলিকাত! প্রেসিডেন্নি টাউনের আয়তন প্রায় 
৮ বর্গমাইল ( মানচিত্রে ১৭)। 


কলিকাতার ভু-প্রক্কতি 


গঙ্গার তীরব্তা জমি অপেক্ষাকৃত উচু এবং শহর নিমণের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । গড়ের মাঠের পশ্চিম প্রান্তে 


১৩৬ চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 


নেপিয়ার প্রস্তর মৃতির কাছে একটি বেঞ্চমার্কে লেখ! আছে যে, 
কলিকাতার এ অঞ্চল সমুদ্রে পৃষ্ঠ হইতে ২০ ফুট উ'চু। প্রাচীন 
কালীক্ষেত্র এই অংশের মধ্য দরিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে 
প্রসারিত ছিল। গঙ্গার তীরভূমি পুর্বে ও দক্ষিণে ধীরে ধীরে 
ঢালু হইয়৷ এক নীচু জলাভূমির সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে। 
বহু দ্রিন পুবে” এই বিলগুলি আরও পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল ; 
তখন কয়েকটি খাল গঙ্গার তীর হইতে উঠিয়া পুরিকে 
প্রবাহিত হইত, এবং উপরোক্ত বিলগুলির মধ্যে আসিয় 
পড়িত। এখন যেখানে শিয়ালদহ ফ্েসন, পুবে সেখান একটি 
ছোট দ্বীপ চারিদিকের জলার উপর মাথা তুলিয়া দাড়াইয়া- 
ছিল; শিয়ালদহ ফেঁসনের কাছেও ২০ ফুট উচ্চত! লেখা 
একটি বেঞ্চমার্ক আছে। এখন জলাগুলি সম্কুচিত হইয়া 
ধীরে ধীরে পুর্ব দিকে সরিয়া গিয়াছে; ফলে এ দিকে 
লোকের বসবাস সম্ভবপর হইয়াছে । চিৎপুরের খাঁল ছাড়া 
অন্যান্য খালগুলিকে বঝুঁজাইয়া দিয়া উহাদের উপর পাকা 
রাস্তা নিমণ কর] হইয়াছে। অধুনা শিয়ালদহ ফ্টেসনের কাছে 
যে রাস্তাট ক্রীকরো নামে পরিচিত, বহু দিন পর্যন্ত সেই 
স্থান দিয়া একটি ক্রীক বা খাল প্রবাহিত হইত। লগ্ন, 
নিউইয়র্ক বা প্যারিস শহরের মত কলিকাতা খুব সুদৃঢ় মাটির 
উপর প্রত্িষ্টিত হয় নাই; ফলে এখানে ভূগর্ভস্থ ট্রেণ বা 
বহু তলার বাড়ী নিমাণ কর একরকম অসম্ভব বলিলেই হয়। 
কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করিয়া ময়দানে, পুক্ষরিণী 
খনন করিবার সময় চাঁর 1! পাচ ফুট মাটির নীচে স্বৃত সঁদরী 


দশম পরিচ্ছেদ 


গাছকে মোজ। দীড়াইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। 


১৩% 


জমির 


ব্যাপকভাবে বসিয়া যাওয়ার ফলেই গাছগুলির আজ এই 


অবস্থা হইয়াছে । এ 
একই কারণে 
কাতার বড় বড় অট্রা- 
লিকার ছাদ বা দেয়াল 
প্রায়ই ফাটিয়া যায়। 
কলিকাতার তূগর্ভস্থ 
মাটির স্তর গুলির 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ 
করিলে দেখ! যায় যে, 
ইহার সমুদ্রে গর্ভে সঞ্চিত 
হয় নাই। কাজেই, 
কলিকাঁতাকে গাঙ্গেয় 
ব-ছীপের অংশ বল 
চলে না। কলিকাতার 
ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গের 
মধ্যে প্রায় ৫০০ ফুট 
গভীর কুয়া খনন করি- 
বার সময় এমন কতক- 
গুলি নিদর্শন পাওয়। 
য়, যাহাতে মনে 
হয় যে, কলিকাতা 


কলি- 
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চিন্তর ৩--কলিকাতার ভূ-গঠন 


অঞ্চলের তূ-পৃষ্ঠ অন্তত ৫০০ ফুট 


১৩৮ চব্বিশ পরগণ। ও কলিকাতা 


নীচে ধীরে ধীরে বদিয়া গিয়াছে । ৩নং চিত্রে কলিকাতার 
ভূঁ-পৃষ্ঠের ৩০ ফুট ও ৩৮২ ফুট নীচে রূপান্তরিত কাঠের (258) 
দুইটি স্তর, এবং ১৭০ ফুট, ৩২০ ফুট ও ৪০০ ফুট নীচে মিহি 
বালি ও পাথরের নুড়ী দেখান হইয়াছে । এ প্রকার রূপান্তরিত 
কাঁঠ, মিহিবালি ও উপলখণ্ড একমাত্র ভু-পুষ্ঠের উপরেই 
সঞ্চিত হইতে পারে, কাজেই ইহারা পুর্ন ভূ-পুষ্ঠের যে 

ংশবিশেষ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে অঞ্চলে 
কলিকাতা শহরটি আজ গড়িয়। উঠিয়াছে, অতীতে সেই অঞ্চলটি 
একটি প্রাচীন সমুব্্রোপকুল ছিল। উহার সঙ্নিকটেই প্রস্তরময় 
কোন পাহাড় বা মালভূমি থাকায়, প্রাচীন নদীগুলি সহজেই 
পাথরের টুকরা আহরণ করিতে পারিত। এ পাথরের টুকর! 
গুলি পাথরের নুড়ী-রূপে মাটির নীচে আজ দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে । 


কলিকান্ার আবহাওয়। 

এই শহরের আবহাওয়া বড়ই পরিবতর্নশীল। শীতকালে 
হঠাৎ কোন দিন বেশ গরম অনুভূত হয় এবং বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ 
মাসে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ঝড় উঠিয়া শীতের দিনের কথা মনে 
করাইয়। দেয়। অসময়ে বৃষ্টি এবং বর্ষাকালে শুকনো 
খটুখটে ভাব অনেক অস্থৃবিধার সৃষ্টি করে। আবহাওয়ার মূল 
উপাদান-__বৃষ্তি ও তাপ) এ সম্বন্ধে বু কথা পৃবেই উল্লেখ 
কর! হইয়াছে ( তৃতীয় পরিচ্ছেদ ) বায়ুর চাপের পরিবত নের 
ফলে আবহাওয়ার পরিবতন হুয়। কলিকাতায় আষাঢ় মাসে 


দশম পরিচ্ছদ ১৩৯ 


বায়ুর চাপ সব চেয়ে কম, এবং সেই মাসেই বাদল দিনের 
খ্যা সব চেয়ে বেশী হয়; ক্রমেই চাপ বাড়িতে বাড়িতে 


বাদলা দিনের সংহযা 
(বৈশাখ -চৈজ) 


চিত্র -৪ 


বৎসরে বায়ুর বায়ুর গতিবেগ 
দিশ্ু পরিবর্তনের হর 


গু 00% 
রা রএারারাচাাঃচদারগঞঞজ্প+/এ্+৭ ০৬৬) 


(ল্রিশাথ - চে) 


বাৎসর্নিক ব্নাষ্টপাত 
[১৯২৫ - ১৯৯৪৪] » 
ব্টিপাতের গড়৬২-৫৪. ; 





চিত্র ৪, ৫, ৬, ৭, ৮--কলিকতার বায়ু ও বৃষ্টি 


পৌধষমাসে সব চেয়ে বেশী হয়, ফলে দেই মানটি থটখটে 
শুকনো ; পৌষ হইতে আষাঢ় পর্যন্ত বায়ুর চাপের সঙ্গে সঙ্গে 


১৪৩ চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা! 


বাদল! দিনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় ( চিত্র ৪, ৫)। কলিকাতায় 
প্রতি বৎসর শতকরা কতবার বাতান কোন দিক হইতে 
আমিতেছে তাহা ৬ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে। কলিকাতায় 
বাতাস দক্ষিণ-পশ্চিম হইতেই বেশীর ভাগ আসে, এবং ফলে 
দক্ষিণ-পশ্চিম খোলা বাড়ী সব চেয়ে বেশী আরামদায়ক | 
দক্ষিণপশ্চিমের পরেই সোজা দক্ষিণ খোল বাড়ীর আদর । 
শীতকালে উত্তর দিক হুইতে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস আসার 
জন্য বাড়ীর উত্তর দিক খোল! থাকিলে কোন অস্থবিধাই হয় 
না। পুব ও পশ্চিম দিক হইতে বেশী বায়ু প্রবাহিত হয় না, 
তবে পুব-খোলা৷ বাড়ীতে সুর্যের প্রথম কিরণ প্রবেশ করে। 
গ্রীত্ঘকালীন বৈকালের দিকের ঝড়কে কেন কালবৈশাখী বলে 
তাহা ৭নং চিত্র দেখিলে বুঝিতে পার! যাইবে । এই মাসেই 
বায়ুর গতি সবচেয়ে বেশী। বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত 
বায়ুর গতিবেগ ক্রমেই কমিতে থাকে, এবং শীতকালে একটু 
একটু করিয়া বাড়িতে থাকে । কলিকাতায় বাৎসরিক গড় 
বৃষ্টির পরিমাণ ৬২৫৪ ইঞ্চি, তবে কোন কোন বগুসর ইহা 
অপেক্ষা অনেক বেশী হয়, এবং সেই মেই বঙসর কলিকাতার 
অধিবাসীদের কের অবধি থাকে না। বৃষ্টির জল বাহির 
করিবার ভাল ব্যবস্থ। না থাকায় কলিকাতার বহু রাস্তা জলে 
জলময় হইয়। যায় ; এ বিষয়ে ঠন্ঠনে অঞ্চল কুখ্যাত । ১৯২৫ 
সাল হইতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত, এই কুড়ি বৎসরের বাৎসরিক 
বৃষ্টির পরিমাণ আলোচন1 করিলে দেখা যায় বে ছয়বার, 
৭০ ইঞ্চিরও বেশী বৃষ্টি হইয়াছিল ( চিত্র নং ৮)। 


দশম পরিে ১৪৯ । 
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মানচিত্র ১৮--কলিকাতার লোকমংখ্যা (১৯৪৯ ) 


১৪২ চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 
লোকের বসবাস ও উপজীবিক। 


বর্তমান বৎসরে (১৯৪৯ সাল) কলিকাতা পৌর- 
প্রতিষ্ঠানের অন্তভূক্ত এলাকার লোক সংখ্যা ৩০১৭২,৩৯৯। 
১৯৪১ সালের আদম স্ত্রমারীর গণন!য় এই অঞ্চলের লোক 
সংখ্য] ছিল ২০১৭০১৬১০ | গত অ।ট বৎসরে খাস কলিকাতার 
লোক সংখ্যা দশ লক্ষের বেশী বৃদ্ধি পাইলেও, সেই অনুপাতে 
শহর বাঁসের সখ স্ুবিধ। কিছুই বাড়ে নাই । ফলে, কলিকাতায় 
বনু লোক স্থানাভাবে ফুটপাথের উপর শুইয়৷ রাত কাটাইয়া 
দেয়, এবং যানবাহনের অভাবের জন্য ট্রামে বাসে অসম্ভব ভীড় 
হয়। কলিকাতার কোথায় কত লোক বাম করিতেছে তাহ! 
১৮নং মানচিত্রে দেখান হইয়াছে। উত্তর কলিকাতা ঘেন 
জনসমুদ্রে; এখানকায় ছয়টি থানায়--শ্ামপুকুর, জোড়াবাগান, 
বড়তলা, বড়বাজার, জোড়ামণকো, আমহাষ্ট ্রীট-প্রায় ৮২ লক্ষ 
লোক বাঁস করে। মধ্য কলিকাতার তিনটি থানায়__বৌবাজার, 
মুচিপাড়া ও তালতলায় আরও ৩২ লক্ষ লোক বাস করে। 
লোয়ার চিৎপুর-বেশ্টিস্ক স্রীট, ও তাহার পশ্চিমে কিঞ্চিদধিক 
১ লক্ষ বাঙ্গালী ও বিশেষ করিয়া! অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা এবং 
তাহাদের কম চারীর' হেয়ার শ্রী থানার এলাকায় বাঁস করে। 
দক্ষিণ কলিকাতায় ভবানীপুর ও ওয়াটগঞ্জ থানায় লোকের বাস 
সব চেয়ে বেশী--প্রায় ৪ লক্ষ । কলিকাতার অন্যান্য শহর 
তলীতে অপেক্ষাকৃত কম লোক বাঁস করে। এই অঞ্চলের সম্যক 
উন্নয়ন হইলে বহু লোক খাস কলিকাঁত৷ হইতে সরিয়া আসিয়। 
অপেক্ষাকৃত জনবিরল শহরতলীতে বসবাস করিতে পারে। 


দশম পরিচ্ছেদ ১৪৩ 


_ ক্লিকাতার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিক1! তিনটি__ 
(১) ব্যবসায়, (২) কলকারখানায় শ্রমিকগিরি,এবং (৩) লোকের 
বাড়ী দাস্তবুন্তি। যাহারা কলিকাতায় অর্থ উপাজন করে, 
তাহাদের প্রায় অধেক এই তিনটি কার্ধে নিযুক্ত আছে। 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ডেরা সাধারণত শিক্ষকতা, ওকালতি ও চিকিগুসা 
কার্ষে নিযুক্ত । ইহাদের সখখ্য। এবং যাহার! যানবাহন পরি- 
চালনায় নিষুক্ত তাহাদের সংখ্যা, প্রায় সমান। একমাত্র 
কলিকাঁতাবন্দরে বদরে প্রায় এক কোটি টন ওজনের জিনিষ- 
পত্র জাহাজে ওঠান-নামান হয়, এবং সেজন্য বহু শ্রমিকের 
আবশ্থাক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধীন ৭৪টি কলেজের 
মধ্যে ৩৪টি কলিকাতাতেই আছে, এবং মাত্র পাঁচটি কলেজের 
_ বিগ্ভাসাগর, স্থরেন্দ্রনাথ ! পুব তন রিপন ), সিটি, বঙ্গবাদী 
ও আশুতোষ কলেজের ছাত্র সংখ্যা ৩০ হাজারেরও উপর। 
এছাড়া প্রায় দেড়শত উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় এবং কলিকাতা 
কর্পোরেশনের অধীনে প্রায় আড়াই শত প্রাইমারী স্কুল 
আছে। এই সকল স্কুল ও কলেজে “শক্ষকতা করিবার জন্য 
বহু শিক্ষকের প্রয়োজন । 


ব্যবসায়-বাণিজ্য 

১৯১২ খু্টাব্দে ভারতের রাজধানী কলিকাতা! হইতে দিল্লী 
স্থানান্তরিত হইলেও, কলিকাতার গৌরব তাহাতে কিছুমাত্র 
হ্রাস পায় নাই, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। ব্যবসা- 
বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিই ইহার মূল কারণ। সমুত্র হইতে জাহাজ 


১৪৪ চব্বিশ পরগণ। ও কলিকাতা 


কোটি কোটি টাকা মূল্যের মাল লইয়া আসে, এবং ফিরিয়। 
যাইবাঁর সময় আবার জাহাজ ভরিয়া মাল লইয়। যায়! এইসব 
মালপত্রের লেনদেনের জন্য কলিকাতায় বড় বড় ব্যবসায় 


কনিক্ষাতা লল্দ্ 


্ ৫:৯৬ 
[১৯৩০ - ৩০৯] €আমদালা ) [৯৯৪৬ - ৪] 
টি, টালগ ৫ টস ও ৯৫. 0 "৫ ৫ কোটী টান 


মারার মন্পাডি মার 
্ু লগটাকাপড় ! 
জা খনিভ। গাভু পারার 
| লৌহ ও ইস্পাত চে 
জান খাদ শস্য জা 
দশ, গালা (১১, *, | 
জাজ লানামনিন, দন) ভরা 
জজ পন্গরা হল জিতে 
হক ওবঘপল | 
জামান ভাত গদ্য ভাজার 
১] মদ্য ০] 
৪ ললন পরে 








চিত্র ৯--মুলয অনুবায়ী প্রথম কাট আমদাশী ড্রব] 


প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। ৯ ও ১০নং চিত্রে 
কলিকাতা বন্দরে প্রধান প্রধান বাঁণিক্গয দ্রব্যের আমদানী ও 
রপ্তানির মূল্য দেখান হইয়াছে! যুদ্ধ আরম্ভ হুইবাঁর পুবে; 
১৯৩৮-৩৯ খ্বষটাব্দে, কিঞ্িধিক ৪৮ কোটি টাঁকা মূল্যের 
দ্রব্য আমদানী এবং প্রায় ৭১ কোটি টাকা মুল্যের দ্রেব্য 
রপ্তানি হয়। যুদ্ধ শেষে, এখন ( ১৯৪৬-৪৭ খ্ঃ অঃ ) তাহা 
বাড়িয়া আমদানীর মূল্য অন্তত ৭০ কোটি টাক! এবং রপ্তানির 


দশম পরিচ্ছেদ ১৪৪৫ 


মূল্য ১৮৫ কোটি টাকা দীড়াইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের 
পুবে. আমদানা দ্রব্যের মধ্যে ঘন্ত্রপাতি, খনিজ 
তৈল এবং সুতীবস্ত্র মূল্য অনুপাতে প্রথম তিনটি স্থান 
অধিকার করিয়াছিল, এখন খনিজ তৈল, খনিজ ধাতু ও খাদ্যশস্য 
প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করিয়াছে । রপ্তানি দ্রেব্যের মধ্যে 


গর) 
ালশ্টাতা শক্দছ 

[১৯৩৮ - ৩৯] (ল্রষ্তালি) [১৯৪৩ - 6৭] 

ক্ষার্টীটা্গা ২৫. _9 9 হ৫ 00 থ৫ ৯০০টি 6৪4৭ 
হা. পা? 
চা ১১১৭ 

শাসন ছে 
লামও। [| 
অঞ্ [. 

॥ পশতীদ্রব্্য 

| চর্জজাত ভ্রলয ॥ 

| শন 

| ক্ষত্মলা | 

৯ খাদ্যশস্য | 

প্ইলোহ ও 2স্পাত। 

ই খনিজ প্রান্ত | 
চিত্র ১-মুল্য অনুপাতে প্রথম কয়টি রপ্তানি দ্রবা 








মূল্য অনুপাতে পাট ও চ1 যুদ্ধের পুবে” প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করিয়াছিল, এবং এখনও তাহাই আছে, তবে আরও 
অধিক মূল্যের পাট ও চ] যুদ্ধশেষের পর হুইতে রপ্তানি 
হইতেছে। লগুনের পরিবতে” এখন কলিকাতা পৃথিবীর মধ্যে 
আন্তর্জাতিক চা ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইতে 


৮& 


১৪৬ চব্বিশ পরগণ৷ ও কলিকাতা 


চলিয়াছে। রেল ও নদীপথে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি 
কলিকাতায় আমদানী এবং কলিকাতা হুইতে রপ্ানি হইয়া 
থাকে (চিত্র নং ১১)। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে কয়লাই প্রধান, 
কারণ কলিকাতা! ও সন্নিহিত শিল্প-প্রধান অঞ্চলে কয়লার চাহিদা 


ক্লিক্কাতাদ্ধ ানিজ্ঞ 
(লেল ও না পে) 
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৪ ভিগি 
ধু চিনে 
প্রলনাচাও পাকা ভামডা!| 
চটে এলে ও চট হে 
চিত্র ১১--রেল ও নদীপথ্ধে কলিকাতায় অ,মদানী ও রপ্তাপি (১৯৪২)। 


খুব বেশী। ১৯৪২ সালে ৮ কোটি টাকা মুল্যের কয়লা রেলপথে 
কলিকাতায় আসিয়াছিল, এবং সেই বংসর রেল ও নদীপথে 
১ কোটি টাকা মুল্যের কাচা পাট আসে। রেল ও নদীপথে 
কলিকাতায় আমদানী অপেক্ষা! কলিকাতা হইাতে রপ্তানি খুব 
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কম। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চটের থলে ও চট, এবং লবণই 
প্রধান। কলিকাতার ব্যবসায়ীর! নিজেদের স্বার্থরক্ষ! করিবার 
জন্য কয়েকটি সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন ; ইহাদের মধ্যে বেঙ্গল 
চেম্বার অব কমাস' প্রধান। অন্যান্য ব্যবসায়ী সঙ্ঘের মধ্যে 
কলিকাতা ট্রেডস্‌ আসোপিয়েসন, বঙ্গীয় ন্যাশনাল চেম্বা" 
অব কমাস” ও ভারতীয় চেম্বাস' অব কমান” উল্লেখযোগ্য । 
কলিকাতার বেসরকারী জন-হিতকর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী, কলিকাতা ইলেকটি ক 
সাপ্লাই করপোরেশন ও কলিকাতা ওরিয়েপ্টাল গ্যাস কোম্পানী 
প্রধান । কলিকা'তার রাস্তায় অধিকাংশ বেসরকারী বাসগুলির 
পরিচালনার ভার বেঙ্গল বাস সিগিকেটের হাতে ন্যস্ত আছে। 


কারিগরী শিল্প 


কলিকাতা ভারতের প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে শহরে মুলধনের প্রাচুর্য দেখা দিল, এবং প্রধানত 
স্থানীয় লক্ষ লক্ষ লোকের চাহিদা মিটাইবার জন্য শহরে ও 
শহরতলী অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের কারিগরী শিল্প গড়িয়া উঠিল; 
এবং ক্রমেই কলিকাতার উৎপন্ন বহু দ্রব্য দেশে বিদেশে 
রপ্তানি হইতে লাগিল। কলিকাতায় ন্ত্রশিল্প ও কুটার শিল্প 
ছুইই দেখ! যায়। যন্ত্র শিল্পের মধ্যে শহরতলী অঞ্চলে অবস্থিত 
চটকল, পাটকল, কাপড়ের কল, চালের, ময়দার ও তেলের 
কল, রাপায়নিক দ্রব্যাদি নিষ্শাণের কারখানা, আগ্নেয় অস্ত্র 
নিমাণের কারখানা, সাবান, দিয়াশলাই প্রতৃতি নিত্য 
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প্রয়োজনীয় দ্রেব্য নিম্ণণের কারখানা, এবং শহরের মধ্যে 
অবস্থিত ছাপাখানা, মোটর মেরামতির ও অন্যান্য 
ইঞ্জিনিয়ারিং কারখান! প্রধান । কলিকাতায় যত ছাপাখানা 
আছে ভারতের আর কোন শহুরে তত নাই । কলিকাতার 
ছাপাখানায় ছাপিয়া বনু পুস্তক বাংলাদেশে ও ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশে সরবরাহ কর! হইয়! থাকে । কলিকাতার বিভিন্ন যক্ত্ 
শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা' এক লক্ষের উপর। কুটার 
শিল্পের মধ্যে কামার শালা, জুতা তৈয়ারী ও বিড়ি তৈয়ারীর 
ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য । ফুটপাথের ধারে কোন 
রকষে একটু স্থান করিতে পারিলে কয়েকজন মিলিয়৷ হয় 
বিড়ি আর নাহয় জুতা তৈয়ারী করিতেছে, উত্তর ও মধ্য 
কলিকাতায় এ দৃশ্ঠা খুবই সাধারণ । 


যানবাহন 


অন্যান্য বড় বড় শহরের মত কলিকাতার রাজপথে 
ইলেকটি,ক ট্রাম ও মোটর বাস যাত্রী বহন করিয়! নিয়মিতরূপে 
চলাচল করে। কলিকাতার নৃতন ট্রামগাড়ীর মত এত হ্থন্দর 
গাড়ী পৃথিবীর খুব কম শহরেই দেখা যায়। কলিকাতায় ট্রাম 
গাড়ী প্রথম পনের বৎসর ঘোড়ায় টানিত, এবং ১৯০০ ধ্ুষ্টাব্দ 
হইতে বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা ইহ! চালিত হইতেছে । কলিকাতা 
ও শহরতলীর ৪০০ মাইল লম্বা রাস্তার উপর ৮৪ মাইল 
ট্রাম লাইন পাতা হইয়াছে । ইহার উপর দিয়া দৈনিক 
৪৬১ ট্রাম গাড়ী চলাচল করিয়! বৎসরে প্রায় ৩২ কোটি যাত্রী 
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বহন করে। লগুন ও প্যারিসের ট্রাম গাড়ীর বৈদ্যুতিক তার 
যেমন মাটির নীচ দিয়া গিয়াছে, এখানেও তাহা! করিতে 
পারিলে বহু অস্ত্রবিধার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। 
বেঙ্গল বান সিপগ্ডিকেটের অন্তভূক্ত বেসরকারী যাত্রীবাহী 
মোটর বাসের সংখ্যা ৫১২; ইহারা মোট ১১০ মাইল লম্বা 
বিভিন্ন রাজপথ দিয়! চলিয়া বৎসরে আরও ১২ কোটি যাত্রী 
বহন করে। লগ্ন ও প্যারিসের মত কলিকাতায় রেল লাইন- 
গুলি চক্রাকারে শহরকে বেষ্টন করিয়া নাই ; রেল ফ্টেসনগুলির 
-_শিয়ালদহ, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার ও কালীঘাট, এবং গঙ্গার 
অপর পারে হাওড়া ও কদমতলা__ প্রত্যেকটি শহরের প্রাস্ত 
দেশে অবস্থিত। ফলে, কলিকাতার আশপাশ হইতে আগত 
অসংখ্য ডেলীপ্যাসেঞ্জারদেরও ট্ামে ও বাসে চড়িয়া শহরের 
বিভিন্নস্থানে অবস্থিত কর্মস্থলে যাতায়াত করিতে হয়। এই 
শহরের ট্রামে ও বাসে অসম্ভব ভাড়ের ইহাও অন্যতম কারণ । 
জনসাধারণের যাতায়াতের অস্থবিধ! দুর করিবার জন্য সম্প্রাতি 
প্রাদেশিক গভণমেন্ট ১৩৫টি বাপ কলিকাঁতার বিভিন্ন 
রাজপথে চালু করিয়াছেন, ইহারাও প্রতিমাসে ৩০ লক্ষ যাত্রী 
বহন করে। কলিকাতায় মোটর ট্যাক্সির সংখ্যা ১,২০০) এত 
বড় শহরের পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে। হাওড়া ও শিয়ালদহ 
ফ্টেশনে বহু ঘোড়ার গাড়ী এখনও দেখা যায়, তবে ইহাদের 
সংখ্য। ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে ; রেলযাত্রীর মাল পত্র বহন 
করিবার পক্ষে ইহারা বিশেষ উপযোগী । মানুষ টানা রিকৃসা 
উত্তর কলিকাতায় অলিতে গলিতে দেখা যায়; সাধারণত 
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পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত রাস্তাগুলিতে বাস কম চলে বলিয়া 
রিকৃদার প্রচলন বেশী । বড় বাজার অঞ্চলে, স্ট্রাণ্ড রোডে 
এবং শিয়ালদহ ও হাওড়] ফ্টেশনের পথে মাল বোঝাই করিয়া 
বহু ঠেলাগাড়ী মানুষে টানিয়। লইয়।৷ যায়। মনুষ্য শক্তির 
এরূপ অপব্যবহার একমাত্র আমাদের দেশেই সম্ভবপর । 
মালপত্র বহন করিবার জন্য মোটর লরী এবং গরু বা মোষের 
গাড়ী যে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা! পর্যাপ্ত নহে। 
গঙ্গার ঘাটে পারাপারের জন্য ছোট ছোট বনু নৌকা ও 
পোর্ট ট্রাঞ্টের কয়েকটি গ্টীমার নিযুক্ত আছে; কলিকাতার 
টাদপালঘাট হইতে বহু যাত্রী অপর পারে অবশ্থিত রামকৃষ্ণপুর 
ঘাটে, শিবপুর ঘাটে ও তেলকল ঘাটে ্টীমারে যাতায়াত করে । 
কলিকাতার লোক সংখ্যা যে ভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে 
তাহাতে ভূগর্ভস্থ ইলেকটিক ট্রেণের ব্যবস্থা করিতে না 
পারিলে কলিকাতার অধিবাসীদের যাতায়াতের কষ্ট মোচন 
হইবে না! প্যারিসে রাত্রিকালে ট্রাম বন্ধ হইয়! গেলে ট্রাম 
লাইনের উপর দিয়! ষ্টীম এঞ্রিন দ্বারা! চালিত মালগাঁড়ী শহরের 
বিভিন্ন স্থানে যেমন যাতায়াত করে, কলিকাতাতেও সেরূপ 
করিতে পারিলে রাত্রিকালে অনায়াসে মালপত্র সরাসরি কর 
যাইতে পারে, এবং দিনের বেলায় ট্রাম বাস অপেক্ষাকৃত দ্রন্ত 
গতিতে চলাফের1 করিতে পারিবে । 
শহরের বৈশিষ্্য ও বিভিন্ন অঞ্চল 

লগ্ন, প্যারিন, বালিন ও মস্কোর মত কলিকাতা শহরও 
নদীর এক তীরে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু ইউরোপীয় 
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টোচিত্র ৫৩-_আঁপার চিৎপুর রোডঃ কলিকাতার প্রথমরাস্তা 
[ট্রামটি চিৎপুর রোডের উপর; ডানদিকে বি, কে, পাল এভিনিউ |] (পৃষ্ঠ 1 ১৫৯) 
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রাজধানীগুলির মত কলিকাতা নদীর উভয় পার্থে পরে 
চক্রাকারে বদ্ধিত হইবার স্বযোগ পায় নাই। প্রশস্ত গঙ্গার 
উপর সেতু নিমণণ প্রথমে এক ছুঃসীধ্য ব্যাপার বলিয়। মনে 
করা হইত। মাত্র ১৭৮৪ খুষ্টান্দে কতকগুলি ভাদমান নৌকার 
সাহায্য লইয়া! গঙ্গার উপর প্রথম সেতু নিমিত হইয়াছিল ) 
কিন্তু নীচ দিয়। জাহাজ চলাচলের পথ করিয়া দিবার জন্য 
সেতুটির মাঝখান প্রা়ই খোলা হইত, এবং তাহার ফলে হাওড়া 
ও কলিকাতার মধ্যে সকল সময় পুলের উপর দিয়া মোটর, 
ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি ষানবাহনাদির চলাচল সম্ভবপর ছিল না। 
গঙ্গার পশ্চিম পারে হাওড়া অপেক্ষা পুব পারে কলিকাতার 
স্ম্নিহিত শহরতলীতে বসবাস করা লোকের! কেন শ্রেয় মনে 
করিত, ইহা তাহার অন্যতম কারণ । এখন অবশ্য ভাসমান 
সেতুর পরিবতে প্রায় ৩২ কোটি টাক] অর্থব্যয় করিয়। পৃথিবীর 
মধ্যে তৃতীয়-বৃহ্ভয ঝুলান সেতু নিমণণ করা হইয়াছে ; 
এবং ফলে হাওড়া বালীগঞ্জের মত এক হুন্দর শহরতলীতে 
পরিণত হইবার সম্ভাবনা দেখ! দিয়াছে । 

গঙ্গাকে যদি কলিকাতার সদর দ্বার বলিয়া ধরা হয়, তাহা 
হইলে উত্তর ও পুবদিকে প্রবাহিত চিশুপুরের খাল বা দাকু লার 
ক্যানালকে কলিকাতার খিড়কী দরজা বলিয়া! ধরা যাইতে 
পারে। এই পথে মালবাহী অসংখ্য নৌকা নিয়মিতরূপে 
যাতায়াত করে । পশ্চিমে গঙ্গা, এবং উত্তরে ও পুরে খাল বা! 
নোনা! হ্রদ কলিকাতাকে সীমাবদ্ধ করিয়৷ রাখায়, সম্ভবপর মাত্র 
একটি দিকে অর্থাৎ দক্ষিণে কলিকাতার প্রধান শহরতলী 
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ভবানীপুর-কালীঘাট-বালীগঞ্জ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, 
এবং কলিকাতার আকার লন্বাটে হুইয়! যায়। উত্তর হইতে 
দক্ষিণে লম্বভাবে প্রসারিত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলেই যে কলিকাতার 


গৃহ, সহ 

(কাত এব্ব১এ 

]. 5১৬ জা) 

। 1 1) রশ 

| ৬৯ 

|". ৬ শ নু 


17/7 ৬১ - ২9 [৬ 
স ৮১ ১০ | 





চিত্র ১৯__-কলকাত।র গৃহসংখ্য। 


অধিকাংশ বাড়ী কেন্দ্রীভূত, তাহ! ১৯নং মানচিত্র দেখিলে 
স্পষ্টই বুঝিতে পার! যাইবে । এইরুপ আকারের এত বড় 
শহর পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না; এবং লম্বভাবে 
বিস্তৃত শহরে এক প্রান্তের সহিত অপর প্রান্তের যোগাযোগ 
রাখা যে সহজ ব্যাপার নহে, তাহা! কলিকাতার অধিবাসীর! 
আজ সম্যক উপলব্ধি করিয়াছে । কলিকাতার একদিকে 
অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সকালে ও বিকালে মন্থর গতিতে যাঁন- 
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বাহনের চলাচলের এবং ট্রামে বাদে অসম্ভব ভীড়ের অন্যতম 
কারণ বলিয়। ধর! যাইতে পারে। 

কলিকাতাকে আটটি অঞ্চলে বিতক্ত করা মাইতে পারে 
(১) খালপার, (২) উত্তর কলিকাতা, (৩) লালদীঘি অঞ্চল, 
(8) মধ্য কলিকাতা, (৫) চৌরঙ্গী, (৬) গড়ের মাঠ বা 
ময়দান, (৭) দক্ষিণ কলিকাতা, (৮) কলিকাতার বন্দর । 
প্রত্যেক অঞ্চলেরই আপন আপন বৈশিষ্ট্য আছে। 


(১) খালপার 


খাস কলিকাতার উত্তর ও পুব” দিকে খালপার অঞ্চল 
অবস্থিত। এই অঞ্চলটি উত্তরে পি'থী হইতে দক্ষিণে বেলেঘাটা 
খাল পর্ধন্ত বিস্তৃত। ইহার পশ্চিমদিকে গঙ্গা ও সাকু'লার 
খাল (কেনাল ), এবং পুরিকে একটি প্রধান রেল 
লাইন ও নূতন খাল রহিয়াছে। দেশবন্ধু পার্কের 
নিকট সাকুলার খাল হইতে আর একটি খাল কাটিয়। 
( নূতন খাল) কৃষ্ণপুর খালের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । শিয়ালদহ ফ্েশনের নিকটে সাকুলার খাল 
বেলেঘাটা খালের সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে, এবং 
শেষোক্ত খালটি প্রায় ছুই মাইল পুব দিকে প্রবাহিত হওয়ার 
পর চিংড়িবাটা থানার নিকটে উত্তর হইতে আগত নুতন 
খালের সহিত যুক্ত হইয়াছে । সাকুলার খালের উপর বিভিন্ন 
স্থানে সাতটি পুল থাকায় হাটাপথে খান কলিকাতা হুইতে 
উত্তরে কাশীপুর, চিৎপুর, সি'থী, সাতপুকুর, পাইকপাড়া, 
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টাল ও বেলগাছিয়া, এবং পুবে' উপ্টাডাঙ্গা, মাণিকতলা।, 
নারিকেলডাঙ্গা, কীকুরগাছি, বেলেঘাটা, স্থড়ো! ও কুলিয়া 
সহজেই কলিকাতার সহিত যুক্ত হইয়া কলিকাতার শহরতলী- 
রূপে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। 
কিন্ত এখনও খাল পার হইলেই কলিকাতার এক ভিন্ন 
রূপ দৃষ্টিগোচর হয় । রাস্তার ছুই পার্থ খোলা ড্রেণ, কীচা বাড়ী, 
জলে ও আগাছায় ভরা মাঠ--এই অঞ্চলকে শ্্রীহীন করিয়া 
রাখিয়াছে। অবশ্য ইতস্তত পাকা বাড়ী ও কলকারখান! 
ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে । উত্তর দ্রিক হইতে নদী দিয়! 
কলিকাতা প্রবেশের মুখে গাছপালায় ঢাকা সুন্দর সুন্দর বাড়ী 
ও মন্দির, এবং একটু পরেই একটির পর একটি কলকারখান। 
দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। গঙ্গার তীরে উল্লেখযোগ্য প্রথয 
কারখানা-_কলিকাঁত। ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের 
কাশীপুরস্থিত পাওয়ার ফ্টেসন, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 
ইহার সন্নিকটেই ভারত গভর্ণমেণ্টের বিখ্যাত কাশীপুরের 
বন্দুক ও গোলাবারুদ নিমীণের কারখান] রহিয়াছে । পশ্চিম 
ংলার ২৩টি পাটকলের ( জুট প্রেম ) মধ্যে ১৪টি এই অঞ্চলে 
কাশীপুর রোডের পশ্চিমে অবস্থিত। এই পাটকলগুলিতে 
'নিযুক্ত প্রায় সাত হাজার শ্রমিকের অধিকাংশই যে অবাঙ্গালী, 
ইহা! তাঁহাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রা! প্রণালী 
দেখিলেই বোঝা যায়। সাকুলার খাল যেখানে গঙ্গায় আসিয়া 
পড়িয়াছে, সেখানে খালের উপর একটি ঝুলান মেতু আছে; 
এই সেতুর উপর দিয়া কলিকাতা পো ট্রাঞ্টের ঝড় মাপের 


দশম পরিচ্ছেদ ১৫৫ 


রেল লাইন উত্তরে কাশীপুর ঘাট পর্যন্ত গিয়াছে। ইহার 
তল! দিয়া যাহাতে বড় বড় নৌকা খালের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারে, সেজন্য সেতুটির মাঝখানে খুলিয়া উপরে উঠাইয়। দিবার 
বন্দোবস্ত আছে। খালের একটু উত্তরে গঙ্গার ধারে রেলের 
একটি প্রধান জেটি অবস্থিত, এবং ইহা ইষ্ট ইও্ডয়া রেলের 
( গুব্তন ই্টবেঙ্গল বা বেঙ্গল আসাম রেল) প্রধান রেলের 
সহিত যুক্ত , কাজেই, ভারতের যে কোন প্রান্ত হইতে মাল 
বোঝাই কর! মালখাড়ী এই পথ দিয়া সোজা বন্দরে প্রবেশ 
করিয়া একেবারে জাহাজের সম্মুখে দাড়াইতে পারে । হাটা" 
পথে উত্তর দিক হুইতে কলিকাতায় প্রবেশের সবচেয়ে বড় ও 
স্বন্দর রাজপথ-_ব্যারা কপুর ট্রাঙ্করোড, এই অঞ্চলের মধ্য দিয়। 
গিয়াছে । এই রাস্তা এবং ইহার পশ্চিমে অবস্থিত কাশীপুর 
রোভ দিয়! দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে বাওয়। যায়। বারাকপুর 
ট্াঙ্করোডের দক্ষিণাংশের একপাশে অসংখ্য লৌহ স্তান্তের 
উপর অবস্থিত টালার জলের ট্যাঙ্ক বহুদূর হইতে 
লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই জলাধারের গভীরত। 
১৬ ফুট এবং আয়তন ৩২১ বর্গ ফুট, ভূপুষ্ঠ হইতে 
ইহার উচ্চতা ১১০ ফুট; ইহাতে প্রীয় ৯০ লক্ষ গ্যালন 
জল ধরে। পুথিবীর অন্য কোথাও এতবড় এই প্রকার 
জলাধার নাই। টালার পাম্পিং ষেশনের চিমনিটি কর্ণ ওয়ালিশ 
্বীটের প্রায় শেষ দক্ষিণ প্রান্ত হইতেও সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। 
টাল! পার্কের একটু দক্ষিণে আর একটি প্রধান রাজপথ-_ 
বেলগাছিয়৷ রোড, পুব্শভিমুখে গিয়া যশোর রোড নামে 
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পরিচিত হইয়াছে । বেলগাছিয়া রোড দিয়া রেলের পুল পার 
হইয়৷ পুব দিকে অগ্রসর হইবার সময় রাস্তার বামদ্রিকে একটি 
স্বন্দর দ্রগম্বর জৈন মন্দির ও তৎসংলগ্ন মনোরম উদ্যান দেখা 
যায়; আরও একটু অগ্রসর হইলে রাস্তার বামদিকে 
বেলগাছিয়! ট্রাম ডিপো এবং ডানদিকে বারাসাত-বসিরহাট 
ছোট মাপের রেল লাইনের প্রথম ফ্টেপন, শ্যামবাজার 
দৃষ্টিগোচর হ্য়। বঙ্গ-বিভাগের পর এই রাস্তা ও রেলপথটির 
সামরিক গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, একথা পুবেই উল্লেখ 
করা হইয়াছে । বেলগাছিয়! রোডের উপর একটি মেডিক্যাল 
কলেজ এবং একটি ভেটারিনারী কলেজ স্থাপিত হইয়াছে । 
এই রাস্তা দিয়] এয়ার ইগ্ডিয়া, ইগ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ 
প্রভৃতি বু উড়োজাহাজ কোম্পানীর বিশেষ ধরণের 
বাস যাত্রী লইয়। দমদমের এরোড়োমে যাতায়াত করে। 
যশোর রোড দিয় রেল লাইনের নিকটে কলিকাতার সীমানা 
ছাঁড়াইয়া আরও তিন মাইল অগ্রমর হইলে দমদম এরোড়োম 
দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে ভারতের তথা পুথিবীর 
বিভিন্ন দ্রকে উড়ো'জাহাজে যাওয়া যায়। এই এরোড়োমটি 
বতমান যুগে কলিকাতা শহরের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিদর্শন । 
বেলগাছিয়ায় কয়েকটি কাঁচ শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। 
খালপারের পুর্বাংশ দেখিতে ব্রিভজাকৃতি এবং সম্পূর্ণরূপে 
খালের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার পশ্চিমে সাকু'লীর খাল, 
পুবেনৃতন খাল ও দক্ষিণে বেলেঘাটা খাল। খালগুলির 
বতম্নান অবস্থা মোটেই ভাল নহে; নূতন খালটি কচুরীপানায় 
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ভরিয়া আমিতেছে। ইহাদের সংস্কার হওয়া একান্ত প্রয়োজন, 
এবং খালের ছুই পার্থ পরিফার করিয়া এক হ্ুন্দর পরিবেশের 
সুষ্টি করা যাইতে পারে। সাকু্লার ও বেলেঘাটা খালের 
দুই পার্খের রাস্তাকে আরও প্রশস্ত কর! এবং নুতন খালের 
ধারে একটি নুতন রাস্তা নিমাণ করাও আবশ্টক। ইহার 
মধ্য দিয় চারিটি বড় বড় রাস্তা কলিকাতার পুব” সীমান। 
পর্যন্ত গিয়া, নুতন খালের উপর কোন পুল না থাকায়, থামিয়। 
গিয়াছে । কলকারখানা স্থাপনের পক্ষে এই অঞ্চল বিশেষ 
উপযোগী, বু কলকারখানা ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে । 
ইহাদের মধ্যে উল্টাডাঙ্গায় অবস্থিত বেঙ্গল সিক্ক মিল্স্‌, 
লিলি বিস্কুট ফ্যাক্টরী, নিউ ইগ্ডিয়ান ও ইন্টারন্যাশনাল প্লাস 
ওয়ার্কম, ভট্টাচার্য কোম্পানীর করাতকল; মাণিকতলা মেন 
রোডে অবস্থিত বেঙ্গল কেমিক্যাল, ইগ্ডিয়া কেমিক্যাল, বেঙ্গল 
মিসলেনি এবং সন্তোষ বিস্কুট ফ্যাক্টরী; নারিকেল ভাঙ্গা মেন 
রোডের উপর অবস্থিত স্থড়ো জুট মিল্স্‌ ও ক্যালকাট৷ 
জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী, ক্যালকাটা ইলেকটি ক্যাল 
ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী ; এবং বেলেঘাটা মেন রোডের 
উপর অবস্থিত লক্ষ্মী জুট মিল্স্‌ ও গডফ্রে ফিলিপসের দিগারেট 
ফ্যাক্টরী উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান । এছাড়া উল্টাডাঙ্গায় খালের 
ধারে বছু চালের কল, এবং অন্যত্র সাবান, দিয়াশলাই, কাচের 
দ্রব্য, ও সার নির্মাণের কারখানা এবং গেঞ্জির কল দেখা যায়। 
এই অঞ্চল উন্নয়নের এক ব্যাপক পরিকল্পনা কলিকাতা 
ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাঞ্েরে বিবেচনাধীন রহিয়াছে। অদূর 


১৫৮ _ চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 


ভবিষ্যতে মাণিকতল। বেলেঘাট। খালপার অঞ্চল যে কলিকাতার 
এক হ্থন্দর শহরতলীতে পরিণত হুইবে, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই । 
খালপারে লোকের বাম কলিকাতার তুলনায় খুবই কম; 
প্রত্তি একরে ৪৭ হইতে ৬৬। বাড়ীর সংখ্যাও বেশী নহে, 
প্রতি একরে মাত্র ৯ হইতে ১৫। আয়তনে সমগ্র কলিকাতার 
ইহা! এক পঞ্চমাংশ হইলেও কলিকাতার লোক সংখ্যার মাত্র 
এক অষ্টমাংশ এখানে বাস করে। অবশ্য যুদ্ধের পর লোক- 
খ্যা কলিকাতার অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। রেশনকার্ড অনুযায়ী ১৯৪৯ খ্নব্টাব্দে এই অঞ্চলের 
চারিটি থানায়-- কাশীপুর, চিৎপুর, মাণিকতলা, বেলিয়াঘাটা, 
লোকসংখ্য। ধাড়াইয়াছে প্রায় ৬ লক্ষ ; ১৯৪১ সালে আদম- 
স্বমারীর গণনা অনুষায়ী এখানকার পাঁচটি মিউনিসিপ্যাল 
ওয়ার্ডের-_কাশীপুর, সাতপুকুর, বেলগাছিয়া, মাণিকতলা ও 
বেলিয়াঘাটার, লোকসংখ্যা ছিল ২২ লক্ষের কিছু বেশী । 


(২) উত্তর কলিকাভ। 


কলিকাতা বলিতে সাধারণত উত্তর কলিকাতাই বোঝায় । 
আম্বতনে ইহা খালপারের অধেক হইলেও লোকসংখ্যায় 
প্রায় চতুগুণ (১৯৪১ সালের আদমম্মারীর গণনা 
অনুযায়ী)। গত আট বৎসরে ইহার লোকসংখ্যা আরও 
এক লক্ষ বাড়িয়া গিয়াছে । উত্তরে বাগবাজার হইতে দক্ষিণে 
বৌবাজার পর্যন্ত উত্তর কলিকাতা বিস্তৃত) ইহা ৯টি 
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বন্থ এভিনিউ )-_-এই পাঁচটি প্রশস্ত রাস্তা কলিকাঁতাকে ইহার 
বিভিন্ন অংশের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। কর্ণওয়ালিশ 
দ্ীট ছাড়। আর চারটিই নুতন করিয়া কলিকাত। ইমগ্রুভমেণ্ট 
ট্রাউ কতৃক নিমিত হইয়াছে। তপন বস্থু এভিনিউ পশ্চিম 
দিকে গিয় উত্তর কলিকাতার সব চেয়ে স্ন্দর ও প্রশস্ত রাস্তা 
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ পড়িয়াছে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ উত্তরে 
রমাকান্ত বন্থু দ্রীট হইতে দক্ষিণে এস্প্লানেড পর্ধন্ত বিস্তৃত। 
বাঙ্গালী পল্লীর ভিতর দিয়! যাইলেও ইহার ছুই পার্থে নূতন 
ধনী মারোয়াড়ী সন্প্ররায়ের প্রাসাদোপম বড় বড় অট্রালিক। 
দেখা যায়। উত্তর কলিকাতায় এই রাস্তাটির উপর স্কুল অব 
ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং অল ইণ্ডিয়! ইনষ্রিটুট অব হাইজিন 
আযাণ্ড পাবলিক হেলথ. এর হাসপাতাল ও গবেষণাগার অবস্থিত । 
এই রাস্তার উপর ছুইটি প্রপিদ্ধ পার্ক আছে-__-একটি মুপলমান 
প্রধান অঞ্চলে--মহম্মদ আলি পার্ক, আর একটি হিন্দুপ্রধান . 
অঞ্চলে-_ _গিরীশ পার্ক । চিত্তরঞ্জন এভিনিউর পূর্বদিকে অবস্থিত 
উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত কলিকাতার অন্যতম প্রধান রাজপথ-_ 
কর্ণওয়ালিশ-কলেজ গ্রীটে ট্রামে বাসে খুব বেশী ভীড় হয়, 
যদ্দিও অনবরত ট্রাম বাদ এই পথে চলাচল করে। ইহাঁরই উপর 
বা আশে পাশে কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ থিয়েটার ও নিনেমা 
হাউস এবং স্কুল ও কলেজ থাকায় কলিকাতার ভিন্ন পাড়ার বনু 
লোকেরা এই পথে যাতায়াত করে । রাস্তার পুর্বদিকে অবস্থিত 
চুইটি স্কোয়ার__হেছুয়া ( আজাদ হিন্দ. বাগ ) ও গোলদীঘি, 


€ কলেজ স্কোয়ার ) স্থানীয় অধিবাসীদের বেড়াইবার ও সাতার 
১ 


১৬২ চব্বিশ পরগণ! ও কলিকাত। 


কাটিবার স্যোগ করিয়া দিয়াছে । এই ছুইটি উন্মুক্ত স্থানের 
সহিত স্বদেশী আন্দোলনের বহু স্মৃতি বিজড়িত। গোলদীঘির 
নিকট কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়,। মেডিক্যাল কলেজ, 
প্রেসিডেন্নি কলেজ, সংস্কত কলেজ, হিন্দু ও হেয়ার স্কুল 
প্রভৃতি বিদ্যায়তন থাকায় এই অংশের নাম রাখা হইয়াছে 
কলেজ গ্বীী। ঠনঠনে কালীবাড়ীর কিছু উত্তরে বিদ্যাসাগর 
কলেজ ও উইমেন্স কলেজ এবং হেছুয়ার পুব” পার্থে স্কটিশ 
চার্চ ও পশ্চিম পার্থশে বেখুন কলেজ অবস্থিত। এত 
অধিক সংখ্যায় স্কুল কলেজ থাকার জন্যই গোলদীঘি অঞ্চল 
পুস্তক বিক্রয়ের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। 
বর্ষাকালে কোন কোন দিন অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে 
কলেজ গ্ীটে, বিশেষত বিশ্ববিগ্তালয়ের সম্মুখে, জল দাড়াইয়! 
যাতায়াতের অস্থবিধা স্টি করে। 

_. খান কলিকাতার পুব“সীমান! বরাবর আর একটি প্রধান 
রাজপথ উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রসারিত ইহার উত্তরাংশের 
নাম আপার সাকুলার রোড। মারাঠা আক্রমণ হইতে 
নিজেদের জমিদারী রক্ষা করিবার জন্য ১৭৪২ খ্ষ্টাব্দে ইংরাজরা 
যে অঞ্চলের মধ্য দরিয়া একটি পরিখা খনন করান, তাহারই 
পার্থে এ পরিখার মাটি হইতেই সাকু্লার রোডের উৎপত্তি 
হয়। বহু দিন পর্যন্ত রাস্তাটি কাচা ছিল, পরে পাকা করা 
হয়। পরিখাটি বু'জাইয়া দেওয়ার পর তাহাঁর উপর ধারে ধীরে 
বাড়ী উঠিতে থাকে; কিন্তু এখনও রাস্তার এই দিককার 
অধিকাংশ বাড়ীই কাচা, খোনার বা টিনের ছাদ দেওয়া। 


দশম পরিচ্ছেদ ১৬৩ 


আপার সাকু্লার রোডের পশ্চিমদ্িকে দুইটি প্রসিদ্ধ 
বিদ্যাতন-_ কলিকাতা বিশ্ববিগ্যালয বিজ্ঞান কলেজ ওবহ্ বিজ্ঞান 
মন্দির, এবং শিয়ালদহ ফ্টেশনের নিকটে ভিক্টোরিয়া কলেজ 
রহিয়াছে । পুবঁদকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রামমোহন রায় 
লাইব্রেরী ও ব্রান্ম বালিকা বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্মুখ দিয়া অগ্রপর হইয়া সাহিত্য- 
পরিষদ হ্রীট আপার সাকুলার রোডকে কর্ণ ওয়ালিশ গ্রীটর 
সহিত যুক্ত করিয়াছে । সাহিত্য পরিষদ প্রীষটর দুষ্ট পার্থখে এবং 
নিকটবর্তী ডালিমতল লেনে ছুপ্ধবতী গরু ও মহিষের একটি বড় 
খাটাল দেখিতে পাওয়1 যাঁয়। এখানে গরুগুলি যে অঘত্তে 
আছে, তাহা বেশ বোঝা যাঁর । স্থখের বিষধ, পশ্চিম বঙ্গ 
গভর্ণমেন্টের চেষ্টায় শীত্রই শহরের খাটালগুলি হুরিণথাটায় 
স্থানান্তরিত হইবে । এই অঞ্চলে কয়েকটি তেলের ও ময়দার 
কল দেখ! যায়। নিকটেই গোয়াবাগানের খোলাঘরের বস্তী 
অঞ্চল! কলিকাতায় সবশুদ্ধ এইরূপ ৪৯৪০ বস্তী আছে। 
পৃথিবীর অন্য কোন বড় শহরে মানুষ এরূপ নিকৃষ্ট পরিবেশের 
মধ্যে বাস করে না। কেশব সেন গ্বীট ও আপার সাকুলার 
রোডের সংযোগ স্থলে মুনলমান প্রধান রাজাবাজার অঞ্চল; 
এখানেও কয়েকটি বস্তী দেখা যায়। রাজাবাজারের পূর্বদিকে 
প্রশস্ত গ্যান গ্রীট খালের ধার পর্যন্ত গিয়াছে ; খালের ধারে 
এই রাস্তার উপর ওরিয়েপ্টাল গ্যাস ওয়ার্কন অবস্থিত ১ 
সামনেই খালের উপর নারিকেলডাঙ্গার পুল থাকায় খালের 
অপর পার হইতে কারখানার শ্রমিকেরা অনায়াসে আদা 


১৬৪ চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 


যাওয়া করিতে পারে। আর একটু দক্ষিণে খালের অপর পারে 
বর্ম শেল কোম্পানীর তেলের বড় বড় ট্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া 
যায়। প্রধান রেলপথটিও গড়ের পুরদিক পর্যন্ত আসিয়। থামিয়া 
গিয়াছে, সেইজন্যই শিয়ালদহ ষ্টেশন কলিকাতার এক প্রান্তে 
অবস্থিত। অবশ্য যে জমির উপর ফ্েঁশনটি নিশ্িত হইয়াছে 
তাহা আশ-পাশের জমি অপেক্ষা উ“চু। পুরাতন পরিখা ও 
বান সাকু'লার খালের মধ্যব্তাঁ অঞ্চলে অনেক পরে বসতি 
স্থাপিত হয় ; ইহার এক অংশ এখনও গড়পার নামে পরিচিত । 
রাজা দীনেন্দ্র গ্বীট গড়পারের প্রধান রাজপথ । ইহাঁও উত্তর 
হইতে দক্ষিণে প্রপারিত। রাজ। দীনেক্দ্র গ্রীট যেখানে 
আরম্ত, তাহারই নিকট উত্তর কলিকাতার নব চেয়ে বড় উন্মুক্ত 
স্থান দেশবন্ধু পার্ক অবস্থিত। এই রাস্তার পুরবাদকে 
একটি ছোট রাস্তার উপর ( বদ্দরিদাদ টেম্পল রোড ) 
জৈনদের বিখ্যাত পরেশনাথের মন্দির আছে। আপার 
সাকু'লার রোডের উপর মাণিকতলার বাজার ও রাজাবাজার 
এবং লোয়ার সাঁকু'লার রোডের উপর বৈঠকখানার বালার 
স্থগ্রপিদ্ধ | “বৈঠকখানা” নামটি কলিকাতা র ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে 
লিখিত থাকিবে । কারণ এই বৈঠকখানার অর্থাৎ প্রাচীন- 
কালের ব্যবসায়ীদের প্রিয় বটবৃক্ষতলে বনিয়া কলিকাতার 
প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক কলিকাতাঁকে গড়িয়া তুলিতে দন্কল্ল 
করেন। .আপার সাকুলার রোড ও কর্ণওয়ালিশ-কলেজ 
স্বীটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশের মধ্যে 
'আমহাঞ্ট” দ্বাটের উপর অবস্থিত কলিকাতার আর ছুইটি 


দশম পরিচ্ছেদ ১৪৬৫ 


প্রধান কলেজ-_.সিটি ও সেপ্টপল্স্‌ এবং দুইটি হানদ্পাতাল-_ 
মারোয়াড়ী ও লেডি ডাফরিণ কলিকাতার রাস্তার অসম্ভব 
গোলমালের হাত হইতে কতকট। নিষ্কৃতি পাইয়াছে । আমহাষ্ট” 
ও মির্জাপুর স্ীটের সংযোগ স্থলে অবস্থিত শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 
বৈঠকখানা অঞ্চলের অধিবালীর! খেলাধুলাও লভাসমিতি করিয়! 
থাকেন । 

উত্তর কলিকাতায় পুব হইতে পশ্চিমে প্রপারিত 
রাস্তাগুলির মধ্যে হারিলন রোডই প্রধান। ইহা! কলিকাতার 
তথা ভারতের দুইটি প্রধান রেল ফ্টেশনকে (হাওড়া ও 
শিয়ালদহ ) যুক্ত করিয়া রাখিয়ীছে। বহু অশকা-বক। রাস্তাকে 
সোঁজ! করিয়া ৭৫ ফুট চওড়া এই রাস্তাটি ১৮৯২ খ্ুষ্টাব্ডে 
নিগিত হয়। এই রাস্তাটি কলিকাতার একটি প্রধান ব্যবপায় 
অঞ্চল__-বড়বাজারের মধ্য দিয়া যাওয়ায় ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহারই পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গার উপরে নূতন 
প্রশস্ত স্থউচ্চ ক্যাণ্টিলিভার হাওড়ার পুল বহুদূর হইতে 
লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্বপশ্চিমে প্রপারিত বিবেকানন্দ 
রোড কলিকাততার একমাত্র কংক্রিটের রাস্তা; এবং ভারী লরী 
চলিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযুক্ত । কলিকাতার 
খালপারের শিল্পাঞ্চলের সহিত প্রধানত এই রাস্তাটি 
কলিকাতার অন্যান্য অংশকে যুক্ত রাখিয়াছে । বিবেকানন্দ 
রোডের উত্তরে আর দুইটি রাস্তা-_বিডন স্ত্রী ও গ্রে গ্্ীট এবং 
দক্ষিণে মেছুয়াবাজার গ্রীট ও মির্জাপুর গ্রীট পৃব” হইতে পশ্চিমে 
যানবাহন চলাচলের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছে। উত্তর 


১৬৬ চব্বিশ পরগণ! ও কলিকাতা 


কলিকাতার ছাঁপাখানাগুলির মধ্যে বাগবাজারে অম্বতবাজার 
পত্রিকার প্রেদ, আপার সাকুলার রোডে প্রবাসী প্রেম, 
বৌবাজারে বস্থমৃতী প্রেদ, এবং বমণ গ্রীটে আনন্দবাজার 
পত্রিকার প্রেণ উল্লেখযোগ্য । কবৌবাজার গ্রীটের পশ্চিমাংশে 
কাঠের আনবাবপত্রের দৌকান ও চীনাদের জুতার দোকান, 
এবং পুর্বাংশে বড় বড় জুয়েলারীর দোকান দেখিতে পাওয়া 
যায়। মির্জাপুর প্রী:টর পশ্চিমে কলু'টালা স্্রটে মনোহারী ও 
কাচের জিনিবের পাইকারী বহু দোকান আছে ; কলিকাতার 
ও পুর্ব ভারতের খুচরা! দৌকানের জন্য মনোহারী দ্রব্যাদি 
এখান হইতে ভ্রম কর! হইয়! থাকে । 


(৩) লালদীঘি অঞ্চল 

এই অঞ্চলটি মোটামুটি উত্তরে হ্যারিসন রোড, দক্ষিণে 
অকল্যাণ্ু-লরেন্ন-অক্টারলোনি রোড, পুরে বেপ্টস্ক স্রীট- 
লোফার চিৎপুর রোড ও পশ্চিমে গঙ্গার দ্বারা পরিবেষ্টিত । 
লালদীঘির অপর নাম ডালহোৌনী ক্কোয়ার। এই অঞ্চলটি 
কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র । এখানে যাবতীয় 
বড় বড় ব্যাঙ্ক ও সওদাগরী আফিন থাকায় দিনের বেলায় উহা 
কম মুখরিত হইয়! উঠে, এবং রাত্রিকালে নিজন হইয়া যায়। 
গভর্ণমেন্টের সদর দণ্ডরখানা ( রাইটাস” বিল্ডিং) লালদীঘির 
উত্তর দিকে অবস্থিত ; ইহার নিকটেই লালবাজারে কলিকাতা 
পুলিশের সদর-দপ্তর। লালদীঘির দক্ষিণে__দেন্ট ল টেলিগ্রাফ 
আফিস, পশ্চিমে জেনারেল পোষ্ট আফিদ এবং পুধ দিকে 


দশম পরিচ্ছেদ ১৬৯ 


কলিকাতাঁর এই অংশে অবস্থিত বহু মসজিদ ও গিজ দেখিলে 
বুঝিতে পারা যায় যে, এখানকার অধিবালীদের অধিকাংশ 
মুলমান বা ক্রীশ্চান। লোয়ার সাকু'লার রোডের পুব' 
দিকের খোলা জমিতে, অর্থাৎ পুব্তন মারাঠা পরিখার অপর 
পারে, অনেকটা স্থান জুড়িয়া ক্যাম্পবেল মেডিকেল কলেজ, 
মৌলালি দরগাহ, এন্টালী বাজার, জোড়াগির্জা এবং একটি 
বড় গোরস্থান নিমণণ করা সম্ভবপর হইয়াছে । এই গোর- 
স্থানেই বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসুদন দত্তের দেহ 
সমাহিত করা হইয়াছিল। তীহার সমাধির উপর শ্বেত মর 
রচিত স্মৃতিন্তন্ত আছে। লোয়ার সাকু'লার রোডে কয়েকটি 
বড় বড় মোটর মেরামতির কারখান। ও একটি বড় ছাপাখানা 
আছে। এই রাস্তার পশ্চিম দিকে উহ্থার সমান্তরালে 
ওয়েলিংটন-_ওয়েলেন্লি স্বাট বৌবাজার হইতে পার্ক গ্রীট 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উত্তর কলিকাতার সহিত যুক্ত রহিয়াছে। 
উত্তর কলিকাত! হইতে আগত যানবাহনাদি ওয়েলিংটন স্বীট 
দিয়া আসিয়। দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়; এক ভাগ 
পশ্চিম্দিকে বাঁকিয়। ধম তল! স্ীটের মধ্য দিয় যায় আর 
এক ভাগ মোজ। ওয়েলেললি সীট দিয় গিয়া পুর্ব দিকে 
বাঁকিয়া যায় এবং লোয়ার সাকুলার রোডে গিয়া পড়ে। 
ওয়েলেদলি স্ীটের উপর কলিকাতা সেণ্টণল কলেজ ( পুবতন 
ইস্লামিয়া কলেজ ) ও একটি মাদ্রোনা অবস্থিত। মান্রানার 
দক্ষিণে ওয়েলেস্লি স্কোয়ার দেখিতে পাঁওয় যায়। ধর্মতলা 
স্াটের পুবংশে ছোট ছোট ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা আছে; 


১৭০৩ চব্বিশ পরগরণ। ও কলিকাতা 


এবং ইহা হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চলকে পৃথক করিয়া রাঁথিয়াছে ; 
বৌবাজার ও ওয়েলিংটন স্বাটের সংযোগ স্থলে বৌবাজারের 
দৈনিক বাজার এবং ওয়েলিংটন ও ধমতিলার মোড়ে 
ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বছু লৌকের সমাগম হয়। এই 
অঞ্চলের পুর্ব হুইতে পশ্চিমে প্রনারিত রাস্তা গুলির মধ্যে 
ধমতলা ছ্রীট ও স্থরেক্দ্রনাথ ব্যানাজী রোড (পুব্তন 
করপোরেশন স্বীট ) প্রধান। প্রথমোক্ত রাস্তাটির ছুই পার্থ 
সাজান বড় বড় দোকান, ঠাদনী চকের বাজার, পিনেমা হাউস 
প্রভৃতি জনপ্রিয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই অঞ্চলে ইহুদী ও এ্যোংলে! ইও্ডয়ীনদের বসবান বেশী। 
স্্রেন্দ্রনাথ ব্যানাজা রোডে কলিকাতা! করপোরেশনের প্রধান 
কার্যালয় অবস্থিত । কলিকাতার প্রায় ৪০০ মাইল পাকা 
রাস্তা, প্রায় ৩০০ মাইল ভূগর্ভস্থ ময়ল! নিকাশনের ড্রেণ, প্রায় 
৬০০ মাইল লম্বা পরিশ্রুত জল সরবরাহের পাইপ, এবং 
৪০০ মাইল লম্বা অপরিশ্রুত জল সরবরাহের পাইপ তদারকের 
ভার ঝকলিকাত1 করপোরেশনের হাতে ন্যস্ত আছে। এছাড়া, 
কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তা হইতে আবর্জনার স্তুপ সরান, 
গোরস্থান ও শ্মশানঘাটের তদারক, প্রত্যহ অন্যুন ৭ কোটি 
গ্যালন পানীয় জল সরবরাহ, অবৈতনিক ২৩৪ প্রাথমিক 
বিদ্ধালয় পরিচালনা প্রভৃতি বহুবিধ কার্ষে কলিকাতা 
করপোরেশনের অধীন ২৬৫০০ নিন্মপদস্থ কর্মচারী 
১৬,০৭০ ঝাড়দার ও মেথরঃ ৩,০০০ পিওন, বাতিওয়ালা, এবং 
১৫০০ অধস্তন কেরাণী শ্রেণীভুক্ত কর্মী নিযুক্ত আছে। এই 
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পৌর প্রতিষ্ঠানের এলাকায় নিথিত প্রায় চার লক্ষ বাড়ী হইতে 
ট্যাক্স আদায় করিয়া উপরোক্ত জনহিতকর কার্ধে ব্যয় করা 
হয়। কলিকাতা করপোরেশনের বাৎসরিক মোট আয় প্রায় 
২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, এবং ব্যয় প্রা ২ কোটি ২৮ লক্ষ 
টাকা । কলিকাতা সহরের বিরাটত্বের প্রমাণ ইহা হইতে কিছু 
পাওয়া যায়। 

লোয়ার সাকৃলার রোডের পূর্বদিকে আর এক বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলকে মধ্য কলিকাতার অংশ বলিয়া! ধরা যাইতে পারে। 
এই অঞ্চল তিনটি ওয়ার্ডে__এণ্টালী, ট্যাংরা ও বেনিয়াপুকুর 
--বিভক্ত। ইহার আয়তন ১,৮৪৫ একর ও লোকসংখ্য। 
১৯৪১ খ্ুষ্টাব্দে মাত্র ২ লক্ষ ছিল) এখন (১৯৪৯ ধুষ্টাব্দে ) 
লোকসংখ্য। বাঁড়িয়া প্রায় ৩ লক্ষ 'ড়াইয়াছে। অপেক্ষাকৃত 
জনবিরল এই শহরতলীর সম্যক উন্নয়ন করিতে পারিলে 
কলিকাতার গৃহসমস্তার কতক সমাধান হইতে পারে। 
কলিকাতা ইমঞ্তভমেণ্ট ট্রাষ্ট এই অঞ্চলের পশ্চিমাংশে ও দক্ষিণ 
প্রান্তে পরিকল্পননামত নূতন নূতন প্রশস্ত রাস্তা নিমাণ করিতে 
আরম্ত করিয়া দিয়াছে । দক্ষিণ প্রান্তের নূতন রাস্তাগুলি পার্ক 
সার্কামে আমিয়া মিলিত হইয়াছে; এইরূপ একটি রাস্তা 
সরওয়া্দি এভিনিউর উপর লেভী ত্র্যাবোর্ণ কলেজ অবস্থিত। 
ইহারই লামনে খেলাধূলার জন্য এক বিরাট পার্ক রহিয়াছে । 
গোরা্টাদ রোডের উপর চিত্তরঞ্জন হাঁদপাতাল ও কলিকাতা 
স্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। পার্ক 
সার্কাসকে ঘিরিয়া বনু ফ্ল্যাটযুক্ত সুউচ্চ পার্ক প্যালেম, 


১৭২ চব্বিশ পরগণ! ও কলিকাতা 


যেরিনা কেট প্রভৃতি অট্রালিকাগুলি দীড়াইয়া এ স্থানের 
প্রাধান্য বাড়াইয়৷ ভুলিয়াছে। 

খালপারের মত এই অঞ্চলেও বহু কলকারখানা গড়িয়া 
উঠিয়াছে। ট্যাংরা, কনভেন্ট, ও মিডল রোডে কাঠের 
আপবাবপত্র নির্মাণের বড় বড় কারখানা আছে; ইহাদের 
মধ্যে ম্যানফিল্চ কোম্পানীর ও ল্যাজারসের কারখান। প্রধান । 
ট্যাংরা রোডে অবস্থিত বেঙ্গল পটারা ওয়ার্কসে প্রতিদিন অন্তত 
ছুই সহত্র শ্রমিক কার্ধ করে। ট্যাংরা ও চিংড়ীঘাঁট। রোডে 
রবারের দ্রব্যাদি নিমণণের কয়েকটি বড় বড় কারখানা আছে; 
ইহাদের মধ্যে এ, কে, সরকারের কারখানাটি সবচেয়ে বড়। 
এন্টালীর আনন্দপালিত ও কনভেণ্ট রোডে রাসায়নিক দ্রব্যাদি 
নিমধণের কয়েকটি কারখানা, এবং ক্যানাল সাউথ রোডে 
বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্িটুট ও ন্যাশনাল ট্যানারীর নাম উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে । ট্যাংরায় ও বেনিয়াপুকুরে আরও কয়েকটি 
ট্যানারী আছে। এ ছাড়া বহু বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারিং কারখান। 
এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে। শিডল রোডে 
স্থর এনামেল ওয়ার্কসে দৈনিক অন্তত ছুই সহস্র শ্রমিক কার্ষে 
নিযুক্ত আছে। সাধারণ ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাগুলির মধ্যে 
গোবরা রোঁডের গ্রেশাম ও ক্রাভেন কোম্পানী ও কনভেণ্ট 
রোডের ্তাঁক্সবি-ফার্মার 'ওয়াকস প্রধান। মিডল রোডে 
অবস্থিত নরটন কোম্পানীর ঢালাইর কারখানা, এবং কনভেপ্ট 
রোডে করপোরেশনের কারখানাতেও বছ শ্রমিক কাঁজ করে। 
ইলেকটি,কাল ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাগুলির মধ্যে ডাক্তার 
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স্থরেশ সরকার রোডে অবস্থিত ইগ্ডিয়া ইলেকটিক ওয়ার্ক 
প্রধান ; এই প্রতিষ্ঠানে দৈনিক প্রায় ৬০০ শ্রমিক কাজ করে। 


(৫) চৌরঙ্গী 

এই অঞ্চল কলিকাতার বতগান €ওয়েষ্ট এপ” যদিও ইংরাজ 
দের কলিকাতায় আমার পরে ইহা শহরের অংশ বলিয়৷ পরি- 
গণিত হয়। ইহার পশ্চিমে কলিকাতার বিখ্যাত চৌরঙ্গী রোড 
এবং দক্ষিণ দিকে লোয়ার সাকু'লার রোড অবস্থিত। চৌরঙগী 
রোডের সম্মুখে বিস্তীর্ণ ময়দান থাকায় ইহার সৌন্দর্য শতগুণ 
বাড়িয়া গিয়াছে । কলিকা'তার প্রসিদ্ধ বহু হোটেল-শখ্র্যাণ্ড 
কন্টিনেপ্টাল ইত্যাদি ও পিনেমা হাউস--মেট্রো, লাইট হাউস 
এবং সব্ণধিক স্থসজ্ঞিত বিপণিগুলি, হোয়াইট এওয়ে, আম্মি- 
নেভি ফ্টোরন ইত্যাদি এই রাস্তারই উপর বা আশেপাশে 
অবস্থিত; ইহারা রাত্রিকালে লাল নীল প্রভৃতি বহু 
রংয়ের আলোক মালায় ভূষিত হইয়া অপুর্ব রূপ ধারণ করে। 
এই রাস্তার উপরই কলিকাতা মিউজিয়ম (যাদুঘর ) 
রহিয়াছে । ভারতের মধ্যে এত বড় ও এরূপ বিভিন্ন দ্রেব্যে 
পরিপূর্ণ মিউজিয়ম আর নাই। জিয়লজিকাল সার্ভে অফিস 
ও গভর্নমেন্ট আট স্কুলও এইখানে অবস্থিত | 

চৌরঙ্গী রোড হইতে পুবদকে প্রপারিত লিগুসে স্বীটের 
উপর নিউমার্কেট (হগলাহেবের বাজার) অবস্থিত। 
কলিকাতায় এত বড় ও এরূপ সাজান বাজার আর একটিও 
নাই। চৌরঙ্গী রোড ও ধমমতল! 'স্বীটের সংযোগ স্থলে 
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ধমতলায় টিপুম্থলতানের মসজিদ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। ধর্মতলা গ্বীটের অপরদিকে সেপ্টহার্ট গির্জা 
আবস্থিত। চৌরঙ্গী রোড ও পার্ক স্বীটের সংযোগ স্থলের 
দক্ষিণ হইতে চৌরঙ্গী অঞ্চল পুর্বদিকে প্রায় এক মাইল 
বিস্তৃত; ইহার পুর্ব ও দক্ষিণ সীমানা ধরিয়া লোয়ার সাকুলার 
রোডের ঘে অংশ গিয়াছে, তাহা! লোয়ার বা আপার সাকুলার 
রোডের অন্যান্য অংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক; এই অংশে 
রাস্তাটি যথেষ্ট প্রশস্ত এবং তরু-বীথি শোভিত । রাস্তার ছুই 
পার্খে প্রত্যেক বাড়ীগুলির সংলগ্ন বাগান আছে। এই অঞ্চলের 
মধ দিয়! থিয়েটার রোড পুর্ব হইতে পশ্চিমে প্রসারিত ; এই 
রাঁস্তাটিও প্রশস্ত। ফুটপাথের ধারে ধারে ফুলগাছ ইহার 
সৌন্দর্য আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এবং রাস্তার ছুই পাশের 
সুন্দর স্ন্দর বাড়ীগুলি বাগানে ঢাকা । চৌরঙ্গীর প্রত্যেক 
রাস্তাই সুন্দর । ক্যামাক স্রাট, পার্ক সীট, ও লোয়ার সাকু'লার, 
রোঁডের মধ্যবর্তী অংশে করপোরেশনের কয়েকটি বাগান ও 
তৎসংলগ্র দীঘি থাকায় এই অঞ্চলটি আরও সুন্দর হইয়া, 
উঠিয়াছে। পণর্ক স্তরীটের উপর অবস্থিত বঙ্গীয় রয়াল 
এশিয়াটিক সোপাইটির ভবন ও স্ণ্টে জেভিয়ানণ কলেল শিক্ষ 
ও সংস্কৃতির ঢুইটি প্রধান কেন্দ্র। উড স্্রীটের উপর অবস্থিত 
সার্ভে অব ইগ্ডিয়ার আফিস, কারখানা ও ছাপাখানা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; এইখানেই ভারতের বিভিন্ন স্থানের 
মানচিত্র ছাপা হয় এবং ম্যাথমেটিক্যাল ইনষ্রমে-ট ফ্যাক্টরীতে 
ছুই সহত্রের বেশী শ্রমিক কাজ করে। 
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(৬) গড়ের মাঠ ব৷ ময়দান 


চৌরঙ্গী রোডের পশ্চিম হইতে গঙ্গার তীর পর্ধন্ত ১,২৮৩ 
একর জমির উপর কলিকাতার বিখ্যাত ময়দান ও তুর্গ 
অবস্থিত। নদীতীরে এত বড় উন্মুক্ত ও উন্নত প্রান্তর পৃথিবীর 
আর কোন শহরের সহিত সংযুক্ত হইয়া! নাই। কলিকাতার 
অধিবাসীদের ইহা অতি প্রিয় ভূমি । ফুটবল, ক্রিকেট, হকি 
প্রভৃতি খেলাধূলার বছ ক্লাব ময়দানের ইতস্তত দেখিতে পাওয়া 
যায়। এখানকার ক্লাবগুলির মধ্যে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব; 
মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডন স্পোর্টিংএর নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ; ইহাদের প্রত্যেকের নিজন্ব মাঠ আছে। 
খেলার মাঠে প্রতিদিনই সহআ সহ্র ক্রীড়ীমোদীদের 
সমাবেশ হয়, এবং যখন কোন বিশেষ খেল। থাকে তখন ইহ 
একটি জন সমুদ্রে পরিণত হয়। মোটরে বা পায়ে হাটিয়া 
বেড়াইবার জন্তও কলিকাতার প্রায় অধেক লোক বৈকালের 
দিকে, বিশেষত ছুটির দিনে গড়ের মাঠে আপিয়! সমবেত হন, 
একথা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। গড়ের মাঠে অবস্থিত 
১৫২ ফুট উচ্চ অক্টারলোনি মনুমেপ্ট বহুদূর হইতে লোকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মনুমেণ্টের পাদদেশে প্রাক 
প্রত্যহ বৈকালে বু লোক মিলিয়া রাজনৈতিক মিটিং 
করিতেছে দেখা যায়। ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গাতীরে 
বতমান ছুর্গটি অবস্থিত । নবাব পিরাজদ্দৌলার সহিত প্রথম 
যুদ্ধে ইংরাজদের হার হয় এবং দে সময় পুরাতন ছুর্গটি 
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ংদ হইয়া যায়। পরে নুতন ছুর্গ স্থাপনের প্রশ্ন উঠিলে 
বতমান স্থানটি ঠিক করা হয়। তখন এই অঞ্চলে গোবিন্দপুর 
গ্রাম ছিল; গ্রামের অধিবাসীদের উঠাইয়। দিয়া দুর্গের পত্তন 
হয়। গোবিন্দপুর ও তদানীন্তনকালের চেরাঙ্গী গ্রামে ব্যাত্ত্ 
সমাকুল ভীষণ জঙ্গল ও জল ছিল, এবং সেখানে খুনে ডাকাত- 
দের বু আড্ড| থাকার কথাও শোনা যাঁয়। সেই ভীষণ 
জঙ্গলই ইংরাঁজের যাছুমন্ত্রে আজ নন্দন কাননে রূপান্তরিত 
হইয়াছে। ১৭৭৩ খুষ্টাব্দে বতশ্ীন ছুর্গটির নিমণণকার্য শেষ 
হয়, এবং তখনকার ইংলগ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের নামানু- 
সারে ইহার নাম রাখ। হয় €ফোর্ট উইলিয়ম”৮। এই ছুর্গটির 
আটটি কোণ আছে, এবং চারিদিকে ঢালু মৃত্তিকার প্রাচীর 
থাকায় ইহা বাহির হইতে স্থম্প্ট দ্রেখ যায় না। হুর্গের 
পুর্ব দিকে রেডরোড ও পশ্চিমে স্র্যাণ্ড রোড। শেষোক্জ 
রাস্তা হইতে দুর্গের বাহিরের পরিখা দেখিতে পাওয়া! যায়। 
রেড রোডের মত এত স্থন্দর ও প্রশক্ত রাজপথ পুরথিবীতে খুব 
কমই আঁছে। যুদ্ধের সময় এই রাস্তায় উড়োজাহাজ উঠানাম। 
করিত। রেড রোড হইতে ছুর্গের প্রধান প্রবেশ দ্বারপলাশী 
গেটে যাইতে হয়। ময়দানের উত্তর-পশ্চিমে ইডেন গার্ডেনে 
প্রায়ই কোন ন। কোন প্রদর্শশী দেখান হয় । ময়দানের দক্ষিণে 
শ্বেতমম'রর্চিত ভিক্টোরিয়া! মেমোরিয়াল হল পৃথিবীর অন্যতম 
প্রসিদ্ধ সৌধ। ইহার সংলগ্ন স্থুরম্য উদ্যানের মত বেড়াইবার 
স্থান কলিকাতায় উপস্থিত আর একটিও নাই। ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়াল হলের পশ্চিম দ্রিকে কলিকাতা র প্রসিদ্ধ ঘোড়- 
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করা হইয়াছে । রাসবিহারী এভিনিউ রসারৌড হুইতে 
বাহির হইয়া পুরণ দিকে বালীগঞ্জ রেল ফেঁসন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 
রেল ফ্ে্সনের কাছে বেশ জমজমে ভাব; ছোট্ট একটু 
ব্রিভূজাকৃতি পার্কের চারিদিকে একের পর এক ট্রাম ঘুরিয়! 
যাইতেছে; এবং বাসও এখান পর্য্যন্ত আসিয়া খামিয়া 
যাইতেছে । 
রাসবিহারী এভিনিউর ছুই প্রান্তে দক্ষিণ কলিকাতার দুইটি 
প্রধান বাজার অবস্থিত; রসা রোড ও রাসবিহারী এভিনিউর 
ংযোগস্থলের নিকটে লেক মার্কেট, এবং গড়িয়াহাট ও রাঁস- 
বিহারী এভিনিউর সংযোগস্থলে গড়িয়াহাট মার্কেট । গড়িয়াহাট 
মার্কেট অঞ্চল দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান ব্যবপায় কেন্দ্ররপে 
দ্রুত পরিণত হইতেছে; এখানে কলিকাতার কয়েকটি 
ব্যাঙ্কের ও অন্যান্য ব্যবলায় প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলা হইয়াছে । 
রাঁসবিহারী এভিনিউ, সাদার্ণ এভিনিউ এবং এই রাস্তা 
ঢুইটির সমিহিত অঞ্চল কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাউ$ কতৃক 
যেরূপ নিখু'ত ভাবে উন্নয়ন কর! হইয়াছে, কলিকাতা বা 
শহরতলির অন্য কোন অংশ সেভাবে এখনও পর্যন্ত উন্নয়ন 
কর! হয় নাই। উত্তর কলিকাতার যে কোন রাস্তার সহিত 
দক্ষিণ কলিকাতার রালবিহারী এভিনিউ অঞ্চলের যে কোন 
একটি রাস্তার তুলন। করিলে ইহার সত্যতা হুদয়ঙ্গম হুইবে। 
উত্তর কলিকাতার কলেজ স্বীট একটি বিশিষ্ট রাজপথ, সেকথা 
পুবেই বল! হইয়াছে; ট্রাম, বাম ও অন্যান্য যান বাহন এই 
রাস্তার মাঝখান দিয়া যাতায়াত করে বলিয়৷ রাস্তায় সময় সময় 
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অসম্ভব ভীড় হয়; বর্ধাকালে আবার কোন কোন দিন রাস্তায় 
জল জমিয়৷ যাওয়ায় ট্রাম বন্ধ হইয়া যায়। অপর পক্ষে 
দক্ষিণ কলিকাতায় রলারোড ও সাদার্ণ এভিনিউ কত প্রশস্ত 
ও সুন্দর! রাস্তার এক পাশে বাদ এবং অপর পাশে ট্রাম 
চলাচল করে ; পথের মাঝখানে ফুটপাথও আছে; এরূপ 
প্রশস্ত রাস্তায় কখনও ভীড় হয় না৷ এবং বৃষ্টির জলও জমিতে 
পারে না; ফুটপাথের ধারে ও মাঝে সযত্বে রোপিত গাছগুলি 
রাস্তার শোভা বর্ধন করিতেছে । এই অঞ্চলের দক্ষিণ প্রান্তন্ 
জলাভূমিকে সংস্কীর করিয়া স্থানটিকে মনোরম হ্াদপরিবেস্টিত 
এক প্রমোদ কাননে পরিণত কর হইয়াছে । এখানকার 
কৃত্রিম হ্ুদগ্ডলিই ঢাকুরিয়ার বা বালীগঞ্জের লেক নাষে 
পরিচিত । | 

পার্কসার্কাসের চতুষ্পাশ্বস্থ রাস্তাগুলিকেও নৃতন করিয়া 
নিমর্ঁণ করা হইয়াছে, একথা পুবে ই বল! হইয়াছে; ইহাদের 
মধ্যে সৈয়দ আমীর আলি এভিনিউ প্রধান। এই রাস্তাটির 
দক্ষিণাংশ ওল্ড বালীগঞ্জ রোড ও গড়িয়াহাট রোড নামে 
পরিচিত। কলিকাতা হইতে বালীগঞ্জে পাক স্বীটের ট্রাম 
যাইবার সময় ওল্ড বালীগঞ্জ রোডেই প্রথম দেখা যায় যে, 
রাস্তার মাঝখানে ঘাসের প্লটের উপর দিয়া ট্রাম যাইতেছে । 
ওল; বালীগঞ্জ রোডের নিকটে কলিকাত! বিশ্ববিগ্ালয়ের আর 
একটি বিজ্ঞান কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস অবস্থিত । 


রেল লাইন ছাড়াইয়া গড়িয়াহাট রোড মোজা দক্ষিণে 
বহুদুর পর্যন্ত গ্রিয়াছে। লাইনের অপরপারে খোল! ড্রেন ও 
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ফাক। মাঠ দেখিলেই বোঝা যায় যে, এই অঞ্চলের এখনও 
সম্যক উন্নয়ন কর! হয় নাই । এই রাস্তার ছুই পার্থে কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠানের_ ইগ্ডিয়ান এসৌসিয়েসন ফর কলটিভেশন অব 
সায়ান্ন, সেপ্টাল গ্লাপ ও সিরামিক রিসার্চ ইনস্রিটুট-নৃতন 
বাড়ী উঠিতেছে। উত্তর কলিকাতায় যেমন দেশবন্ধু পার্ক, 
দক্ষিণ কলিকাতায় তেমনি দেশশ্রিয় পার্কে রাজনৈতিক 
সভাসমিতি লাগিয়াই আছে। এই পার্কটি রাসবিহারী 
এভিনিউ ও ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগ স্থলে অবস্থিত । 

আশুতোষ মুখার্জী রোডের পশ্চিমদিকে হরিশ মুখাজী 
রোড ও পূর্বদিকে ল্যান্মডাউন রোড ভবানীপুরের উত্তর-দক্ষিণে 
প্রসারিত অপর ছুইটি প্রশস্ত রাজপথ । হরিশ মুখাজী রোডের 
উপর হরিশ পাক এবং ল্যান্মডাউন রোডের উপর 
ল্যান্সডাউন স্কোয়ার অবস্থিতশ্* এই দুইটি রাস্তার উপর 
দক্ষিণ কলিকাতার কয়েকটি প্রপিদ্ধ স্কুল দ্রেখা যায়। ল্যান্ন- 
ডাউন রোড ও রমেশ মিত্র রোডের সংযোগম্থলে অবস্থিত 
ল্যান্সডাউন মার্কেট দক্ষিণ কলিকাতার আর একটি 
উল্লেখযোগ্য বাজার । 

পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত রাস্তাগুলির মধ্যে হাজরা রোড, 
শল্তুনাথ পণ্ডিত স্ীট-এলগ্িন রোড, পন্মপুকুর রোড ও রমেশমিত্র 
রোড প্রধান। দ্বিতীয় রাস্তাটির উপর দক্ষিণ কলিকাতার 
একটি, প্রসিদ্ধ হাসপাতাল অবস্থিত। ল্যান্মডাউন রোডের 
পুব' দিকে আর একটি রাস্তা উত্তর হইতে দক্ষিণে গিয়াছে-_ 
বালীগঞ্জ সাকু'লার_ রিচি রোড; এই রাস্তার উপর 
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ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজ অবস্থিত। বালীগঞ্জ সাকু'লার 
রোডের পূর্বদিকে বালীগঞ্জ ময়দান ; ইহার সম্যক উন্নয়ন হইলে 
দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাঁলীদের বিশেষ স্ুবিধ। হইবে । 

সম্প্রতি বালীগঞ্জে ও সন্নিহিত অঞ্চলে কয়েকটি বড় 
বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। প্রিন্ন আনওয়ার শ৷ 
রোডে জয়া ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়াক'স, স্থইনহো স্ত্রীটে ভারতীয় 
ইলেকটি ক ষ্টীল কোম্পানী, জগ্ি চন্দ্রমাধৰ রোডে ফোর্ড 
কোম্পানীর কারখানা, হাজর] রোডে এলেনবেরির মোটর 
মেরামতির কারখানা, এবং দিহী শ্রীরামপুরে ম্যাকিপ্টশ বার্ণ 
কোম্পানীর কারখান! উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 

আদিগঙ্গার পশ্চিমে আলিপুর অবস্থিত । আলিপুরে 
লোকের বসবাদ কম ; ইহ! ২৪ পরগণ! জেলার সদর শহর। 
এখানে প্রাক্তন বড়লাট গ্ঙাদে- বেলভিডিয়ার, সম্প্রতি 
ভারতীয় ন্যাশনাল লাইব্রেরী স্থানান্তরিত করা হুইয়াছে। 
আলিপুরের চিড়িয়াখানা ও আবহাওয়া আফিস উল্লেখযোগ্য । 
আলিপুরে পুর্ব পশ্চিমে প্রসারিত রাস্তাগুলির মধ্যে জজেস্‌ 
কোর্ট রোড প্রধান। এই রাস্তার একদিকে প্রাদেশিক 
গভর্ণমেণ্টের গ্যাগ্ডারপন হাউস এবং অপরদিকে বেঙ্গল সার্ভে 
আফিস ও বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস রহিয়াছে । এ ছাড়া আরও 
অনেক সরকারী ভবন-_প্রেলিডেন্পি জেল, সেপ্টাল জেল, 
পুলিশ হাসপাতাল, মিলিটারি হাতপাতাল, পুলিশ ট্রেণিং স্কুল, 
আদালত, রিফরমেটরি, হেষ্টিংস হাউস ইত্যাদি আলীপুরের 
অধিকাংশ স্থানম ধিকার করিয়! আছে। কলিকাতার অন্য 
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কোন অঞ্চলে এত অধিক সংখ্যায় সরক্ারা ভবন 
দেখ। যায় না। | 

বালীগঞ্জের দক্ষিণে টালীগঞ্জে এবং আলীপুরের দক্ষিণে 
চেতলায়, সাহাপুরে ও ইটালঘাটায় প্রায় ৪০টি চালের 
কল আছে। টালীগঞ্জ গল্ফ. খেলার একটি প্রধান কেন্দ্র । 

ফোট উইলিয়ামের পশ্চিম গা ধেঁসিয়। গ্রাগ্ড রোড দিয়া 
দক্ষিণ দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলে সরকারী ও আধা-সরকারী 
উচ্চপদস্থ কণ্মরচারীদের একটি কলোনী দেখা যায়। ইহাই হেষ্টিংস্‌ 
অঞ্চল ; এখানকার বাড়ী ও রাস্তাগুলি বেশ পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন, 
এবং প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সংলগ্ন বাগান এই অঞ্চলটিকে আরও 
স্বন্দর করিয়া তুলিয়াছে। এখানকার বাড়ীগুলির মধ্যে ট্রাু- 
রোডের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত আধুনিকতম প্রথায় নিমিত 
“মেরিন হাউন” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । হেষ্টিংসে কেন্দ্রীয় 
গভর্ণমেণ্টের একটি বড় ছাপাখানা আছে। হেষ্টিংসের পশ্চিম 
প্রান্তে আদিগঙ্গ। ( টালীর নাল) গঙ্গা হইতে উঠিয়৷ দক্ষিণ 
দিকে প্রবাহিত হইতেছে ; এবং হেষ্টিংস পুল পার হইয়া আর 
একটু পশ্চিমে অগ্রপর হইলে ঘন বসতিপুর্ণ খিদ্িরপুরের 
ওয়াটগঞ্জ এলাকায় যাওয়া ষায়। হেষ্টিংদ পুলের সামনে 
পোর্টট্রাফ্টর রেল চলিবার একটি ঝুলান সেতু আছে। 
থিদিরপুর ডক অঞ্চলের বহু শ্রমিক ওয়াটগঞ্জ এলাকায় বাদ 
করে। এ ছাড়া ওয়াটগঞ্জে কাপড়ের কল, ইঞ্জিনীয়ারিং 
ওয়াকশপ ও জাহাজ মেরামতির কারখানা আছে। 

ওয়াটগঞ্জের দক্ষিণে ঘনবসতিপূর্ণ খিদিরপুর অঞ্চল 
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অবশ্থিত। খিদিরপুর পার হুইয়! থিদিরপুর রোড ছুই ভাগে 
বিভক্ত হুইয়! গিয়াছে; একটি পশ্চিম দিকে গিয়া সাকু'লার 
গার্ডেন রীচ নামে পরিচিত, অপরটি ভায়মণ্ডহারবার রোড নাম 
লইয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হুইয়াছে। এই ছুই রাস্তার 
সংযোগস্থলে খিদিরপুরের বিরাট বাজার অবস্থিত। খিদিরপুরের 
ভূকৈলাসের রাজার গড় এই অঞ্চলে একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া! আছে। | 
খিদিরপুর ডকের পশ্চিমে গার্ডেন রীচ অঞ্চল অবস্থিত | এই 
অঞ্চলের নামকরণ হইতেই বুঝ যায় যে, গঙ্গার তীরে এক সময় 
এখানে বহু বাগানবাড়ী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিমিত 
বাড়ীগুলির অধিকাংশ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অযোধ্যার 
সিংহাপনচ্যুত নবাব ক্রয় করিয়া! লন। তাহার বংশ লুণ্ত হইয়। 
গেলে এই অঞ্চলটি আবার হস্তান্তরিত হয়। তখন এই 
অঞ্চলে বেঙ্গল নাগপুর রেলের প্রধান কার্য্যালয়, চটকল, ডক, 
সাবানের কারখানা, পাওয়ার হাউস প্রভৃতি স্থাপিত হয়। 


(৮) কলিকাতার বন্দর 

কলিকাতা হইতে ট্রাণ্ড রোড দিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর 
হইবার সময় কর্মচঞ্চল কলিকাত। বন্দরের সহিত প্রথম যথার্থ 
পরিচয় হয় আউটরাম ঘাটে । এই ঘাটের সামনে গঙ্গাবক্ষে 
সমুদ্রগামী ছুই একটি জাহাজ প্রায়ই দীড়াইয়া থাকিতে 
দেখ। যায়। আর কিছু দক্ষিণে অগ্রসর হইয়! প্রিন্লেপ. ঘাটে 
আমিলে বহু সমুদ্রগামী জাহাজের সমাবেশ দেখা যায়; 
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অসংখ্য বজর! জাহাজগুলিকে সাধারণত ঘিরিয়! মাল ওঠা নাম। 
কাজে সাহায্য করিয়। থাকে । 
প্রকৃত পক্ষে কলিকাতার বন্দর উত্তরে কোন্নগর হইতে 


দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত ২১ মাইল স্থান জুড়িয়া বিস্তৃত। 
কলিকাতা পোর্ট-কমিশনারদের হস্তে এই বন্দর পরিচালনার 
ভার ন্যস্ত আছে। এই সঙ্ঘের অধীনে প্রায় ৩০০০০ কমচারী 
বন্দর সংক্রান্ত কোন না কোন কার্ষে নিযুক্ত রহিয়াছে। 
খিদিরপুরের ডক কলিকাতা বন্দরের প্রধান অংশ। খিদ্দিরপুর 
শহরতলীর একটু পশ্চিমে খিদিরপুর ডক অঞ্চল আরস্ত 
হইয়াছে। ডকের উপরে ছুইটি সেতু আছে এবং এ ছুইটির 
উপর দিয়! ছুইটি প্রধান রাস্তা-_সাকু'লার গার্ডেন রীচ রোড ও 
গার্ডেন রীচ রোড, পুব' দিক হইতে পশ্চিম দিকে গিয়াছে। 
প্রথমোক্ত রাস্তাটির উত্তরে ১নং খিদিরপুরের ডকে ও দক্ষিণে 
নং ড়কে সমুদ্রণামী বহু জাহাজ দাড়াইয়৷ থাকিতে দেখ! 
যায়। আর একটু পশ্চিমে কিং এডওয়ার্ড ভক। খিদিরপুরের 
ডকের চারিদিকে বড় বড় গুদাম আছে; কোনটিতে চা, 
কোনটিতে কয়লা, কোনটিতে চামড়া বা পাট রপ্তানির জন্য 
রাখ! থাকে । আমদানী দ্রব্যাদি পৃথক গুদামে রাখা হয়। 
১নং খিদিরপুরের ডক কয়েক কোটি টাঁকা অর্থ ব্যয় করিয় 
১৮৯২ খ্বষ্টাব্দে নিমিত হয় । সাধারণত গঙ্গার তীরে অবস্থিত 
জেটি গুলিতে মাল খালান করিয়া জাহাজ একটি লকগেটের 
ভিতর দিয়া প্রথমে এক প্পরস্কন্ত চতুক্ষোণ বিশিষ্ট জলাশয়ের 
( [105] 88810 ) মধো প্রবেশ করে : ইভাতে জোয়ার ভাট! 


১৮৬ চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা 


খেলে এবং ইহার সহিত এমন তিনটি লম্বা ধরণের ডকের সংযোগ 
আছে, যাহা হইতে অনায়াসে জল বাহির করিয়। দেওয়া যাইতে 
পারে। এইরূপ শুষ্ক ডকের (10 70০০৮) মধ্যে চার 
হাজারের অনধিক টনের জাহাজ মেরামতির কাজ হইতেছে, 
দেখা যায়। টাইভাল বেদসিনের পশ্চিম দিকে চা-রগ্তানির 
বড় বড় গুদাম আছে এবং পূর্ব দিকের বার্ঘে ভারী ভারী 
দ্রব্যাদি বিশেষ ধরণের ব্রেনের লাহায্যে নামান হয়। টাইডাল 
বেসিনের মধ্যে দিয়া জাহাজ প্রথমে ১নং ডকে ও পরে ২নং 
ডকের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। 

খিদ্বিরপুরের ডকের পশ্চিমে কিংজর্জ ডক ১৯২৯ সালে 
খোল! হয়। ইহা! দক্ষিণ দিকে সাকু'লার গার্ডেন রীচ রোড 
পর্যন্ত বিশ্বৃত। গত যুদ্ধের সময় এই ডকটিকে আধুনিক 
প্রণালিতে স্থুমজ্জিত করা হয়। এখন বড় বড় জাহাজগুলি 
এই ডকের মধ্যেই আসাধাওয়া করে। আরও পশ্চিমে 
গার্ডেনরীচে কয়েকটি বার্থ আছে। সর্বশুদ্ধ খিদিরপুর ডকে 
২৭টি, কিং জর্জ ডকে বৃহদাকারের ৬টি ও অপেক্ষাকৃত ছোট 
৮টি, ্্ঠেরীচে ৫টি এবং চিৎপুর হইতে তক্তাঘাট পর্যস্ত 
কলিকাঁতার গঙ্গার তীরে আর ৭টি বার্থ জাহাজের মাল বোঝাই 
ও খালাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া, কিং জর্জ ও খিদিরপুর 
ওকে জাহাজ মেরামতি ও রং করার জন্য পৃথক বন্দোবস্ত 
আছে। প্রত্যেক জেটিতে ও কের বার্থে মাল তোল! বা 
নামানর জন্য বড় বড় ক্রেন (ছ্ছার উত্তোলন যন্ত্র) রাখা 
'আছে। এ ছাড়া, মাল সহজে গ্রানাত্তরিত রিনার জা রহ 





